ও নমে। গোবিন্দায় । 


চতুধাম ৪ অপ্ঠতীর্ঘ। 


( ভ্রিনাথ সমান্বত ) 


নদুর্ীচরণ মুখোপাধ্যায় 
প্রণীত । 
রীুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ং এ, 
কর্তৃক প্রকাশিত। 


৯ এটার 


সন ১৩৩১ । 


(মূল্য ছুই টাকা )। 


প্াপ্িস্থান- 
ন্গাললাডডী- 
৪৬ন*, বাগাবাম অন্রুব লেন 


প্তবাজার, কলিকাত', 
৫ 
অগ্ঠান্ত প্রসন্ধ পস্থক'লর়। 


৫লং অক্রুব দণ্ড লেনস্ত 
তাগ্াদ (প্রসে শ্রবক্ত আশুতোষ ব্রহ্ 
ছাব! মুদ্রিত । ১ 
কলিকাতা । 


ও নমে! বাস্থদেবায়। 


উৎসর্গ । 





বধাহা হইতে এই মানব জীবন লাভ 
করিয়া ও যাহার উপদেশান্ুসারে মনঃ প্রাণ 
ধন্মোৎসাহে পরিপুরিত করিয়া ভারতের প্রধান 
প্রধান তীর্থক্ষেত্র সকল পরিভ্রমণ করিষাছি, 
যিনি গৃহে থাকিয়াই বেদান্তপ্রতিপাদিত 
আত্মঙ্ঞান লাভ করিয়। ত্যাগের ভ্বলস্ত. দুষ্টান্ত 
প্রদর্শনপুর্বক কালপ্রাপ্তে উচ্চতর লোকে 
গমন করিয়াছেন, যাহার স্মৃতিচিহ্ন রক্ষার্থ এই 
গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, সেই পুজনীয় স্বর্গায় 
পিতৃদেবের পবিত্র নামে এই গ্রন্থ ভক্তি সহ 
অর্পণ করিলাম । 


আশা করি, তাহার সদয় দৃষ্টিপাতে 
আমার আত্মা পবিত্রীরূত হউক | 


শ্ীপ্রীহ্গা সহায়। 
গ্রন্থকারের নিবেদন । 


টার 

পরম পুজনীয়া মাতদেবীর শাবীবিক অস্থস্থতাবশতঃ ও 
পরমাবাধা পিতৃদেব চিরশাস্তিমযধামে প্রস্থান করায় প্রায় 
বুসরাধিক কাল পরিশ্রমের পব এই পুস্তক নারায়ণের ইচ্ছায় 
সব্বসাধারণো সমুপন্থিত করিতে সমর্থ হইলাম । ইহাতে স্বীয় 
হীর্ঘভ্রমণবৃত্তান্ত যথাযথ বিবৃত হইল | 

কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে, কলিকাতা বিশ্ববিচ্ালয়ের 

ংস্কতশাস্ত্রের স্রপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক মহামহোপাধায় আযুত গুরুচরণ 

ত্কদর্শনতীর্থ মহাশয় এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া ও 
শ্বীমস্াগবৎ গ্রন্থ প্রণেতা লব্বপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত শ্রীযুত খগেক্্রনাথ 
শাস্ত্রী মহাশয় ইহার প্রশংস। পত্র প্রদান করিয়া আমায় সবিশেষ 
বাধিত করিয়াছেন। গাহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ ভ্বাপন 
করিতেছি । 

এই গ্রন্থে শ্রীযুত রাজকুমার ঘোষাল বি. এ, যথেষ্ট পরিশ্রম 
স্বীকার করিয়াছেন। তীহার উপকৃতি আমি কখন্তই বিস্মৃত 
হইতে পারিব না । 

আফি বাক্প্রয়োগে অপটু হুইয়াও যে এই পুস্তক প্রণয়নে 
প্রযুক্ত হইয়াছি তাহা লেখক বলিয়া! যশঃপ্রার্থনার জন্য নহে; 
কিন্তু এই পুস্তক পাঠে যদি কেহ কিঞ্চিম্মাত্রও শান্তি লাভ করেন, 
হা হইলেই আমার পরিশ্রম সার্থক ও নিজেকে কৃতকৃত্া 
জ্ঞান করিব ।, 


সাধুহৃদয় পণ্ডিতমগ্ডলীর নিকট আমার সবিনয় নিবেদন 
যে, এই পুস্তকে যদি আমার অজ্ঞতাবশতঃ কোন দোষ হইয়। 
থাকে, তাহ! হইলে তাহারা যেন উহা নিজগুণে মার্ভন! 
করেন। 


শীভরির নিকট প্রার্থনা করি যেন আমার এই পবিশ্রম 
তাহার কৃপায় সাফল্য লাভ করে। ইতি-- 


রগাত্রা ূ 
ৰ শ্রীদুর্গাচরণ দেবশশ্মা । 
১৩৩১। | 


পদাশ্রিত প্রীঘর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়। 
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প্রথম পরিচ্ছেদ 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
সপ্তম পরিচ্ছেদ 
অষ্টম পরিচ্ছেদ 


২৩৪ 


“৪ ভিশু হনশু | 


রাম & মপ্ততীর্ঘ। 


গশ্রশ্ম গ্পক্ক্রিচ্ছ্ছেদ 1 
422) 
৬বদরিকাশ্রমের পথে । 


সন ১৩২৫ সালের ৯ই অগ্রহায়ণ আমি বিপত্ীক হইয়া 
নিরান্ন্দ গুহে কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারিলাম না। 
ভাবিলাম যে দেশ ভ্রমণ করিলে হাদয়ের শোকাবেগ কথঞ্চিৎ 
উপশমিত হইতে পারে। স্থির করিলাম যে নিরর্৫থক দেশ দেশা- 
করিয়। তীর্থক্ষেত্র পরিদর্শনে এক অনির্ববচনীয় 
নিশ্মল আনন্দ উপলবক ইউস, বাল্যকালে পুজ্যপাদ পিতৃদেবের 
নিকট শুনিয়াছিলাম যে এই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া মানবের 
চতুর্ধাম ও সপ্তমোক্ষপ্রদ তীর্থ সকল পর্য্যটন করা? কর্তব্য । এ্রক্ষণে 
আমার শ্রদ্ধেয় গুরুদেব ভট্টপল্লীনিবাসী প্রসিদ্ধ শ্মার্তচুড়ামণি 





আআ জী 


২ চতুর্ধাম ও সপ্ততীর্থ। 


শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর স্মৃতিতীর্ঘ মহাশয় মদীয় ভবনে শুভাগমন করেন। 
আমাকে শোকসন্তপ্ত দেখিয়া তিনি আমার প্রতি তীর্থ ভ্রমণের 
নানা উপদেশ প্রদানপূর্ববক পরিশেষে ৬বদরিকাশ্রমে যাইতে 
অনুজ্ঞা করিলেন। গুরুদেব পঞ্জিকা দেখিয়া সন ১৩২৬ সালের 
২৯শে বৈশাখ কাল শুদ্ধ থাকা আমার যাত্রার দিনস্থির 
করিলেন। বিশাল বদরিকাধামে যাইতে হইলে ফাত্রিগণকে 
বৈশাখ মাস হইতে ভাদ্রমাসের মধ্যে যাইতে হয়; কিন্তু শেষ 
ছুই মাস বারিবর্ষণের জন্য হিমগিরি অতিক্রম করা ছুঃসাধা। 
বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসেই বরফ কাটিতে কাটিতে বাস্তা করিতে হয়, 
তখন উহার পরবন্তাঁ মাস সমূহের সময় পথের কথা বলা 
নিশুয়োজন। পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর শ্রীচবণের আশীর্বাদ গ্রহণ 
করিয়া ৬বদরিকা শ্রমে যাইবার আয়োজন করিতে লাগিলাম। 

' ২৯শে বৈশাখ-__সন্ধ্া ৬ ঘটিকায় শ্রীহরি স্মরণ পুর্ববক বাটা 
হইতে যাত্রা করিলাম। ইতি পুর্বেবেই হরিদ্ধারের একখানি 
দ্বিতীয় ট্্রণীর টিকিট ক্রীত ছিল ও গাড়ীতে বার্ত-রিসার্ভ ছিল। 
রাত্রি ৮॥* ঘটিকায় হাবড়া ষ্টেশন হইতে কম্বাইপু, পান্তীব ও 
বোন্বে মেল (€ 00100190 1১011)2 9110 00170) 07211 ) 
ছাঁড়িল। আমিযে কামরায় ছিলাম তথায় ক্লিকায়ারালহদ্ছ- 
বিষ্ালয়ের জনৈক অধ্যাপক ছিলেন । শ্ভাহার সহিত আলাপ, 
করিয়া গ্রীত হইয়াছিলাম। পরদিন সকালে ট্রেগ মোগল সরাই 
জংশনে আঙগিলে আমাদের গাড়ী মেল হইতে বিষুক্ত (1)০০.0 ) 
করিয়৷ পুনরায় দেরাহুন মেলে যুক্ত (৪205০) ) ক্রিক দিল। 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ৩ 


বেণারস কাণ্টন্মেপ্ট, প্রতাপগড়, লক্ষ, সাহাজাহানপুর প্রভৃতি 
অতিক্রম করিয়া রাত্রি ৩॥* ঘটিকায় হরিদ্বারে উপনীত হইলাম । 
পথিমধ্যে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। পথের 
বিববণ লিপিবদ্ধ করিয়৷ পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি কর! যুক্তিসিন্ধ 
নহে । 

ঘণ্টা ছুই ফ্টেসনের বিশ্রাম কক্ষে অপেক্ষা করিয়া দূর্য্যোদয়ের 
প্রাক্কালেই যেমন ফ্টেসন হইতে বহির্গত হইতেছি অমনি আমার 
পাণ্ড। শ্রীবামপ্রসাদ সূ্য প্রসাদের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহাকে 
পুবেবই দাণ্ডি ক্রয়কবণার্থ ৩০২ টাক! দিয়াছিলাম। সে বলিল 
যে দাণ্চি ইত্যাদি সমুদয স্থির আছে। অতঃপর পাঞ্চার সহিত 
কথোপোকথন কবিতে করিতে তাহার বাসায় উপস্থিত হইলাম । 

এক্ষণে হরিদ্বারে উপনীত হইয়া আমার পূর্বব্মৃতি জাঙ্গিয়া 
উঠঠিল। প্রায় দ্বাদশ বগুসর পুর্বে যখন সপরিবারে এই শানে 
আগমন কবি তখন এই স্থান অন্যরূপ ছিল। তখন ধাত্রিগঞঃ 
নানাবিধ অন্তুবিধা ভোগ করিত। ঘাট সকল ভালরপ রর ড়া 
না। এখন সরকার বাহাদুর যাত্রিবৃন্দের স্থবিধার জন্য ঘাট লয় 
পারিস দ্বার বাধাইয দিয়াছেন । পথ সকল এক্ষণে বেশ পরিক্ষার 
এক যুগের মধ্যে এই স্থানের কত শ্ত্রীবৃদ্ধি সাধিত 





জামির নান. রি ইহা! এক্‌ 
তীর্থস্থান। হরিত্বারে গজ ত্রিধারা হইয়া" ক্লে আলিয়া 
মিলিত হন। কম্খলের পে 'রীরধারা দৃষ্ঠ হয়? কথিত 


8 চতুধধ্ধাম ও সপ্ততীর্ঘ। 


আছে এই স্থানে দক্ষরাজের রাজধানী চিল। হরিদ্বার হইতে 
চণ্ডীর পাহাড় দেখা যায়। উহার দক্ষিণে পিছোড় নাগ শিৰ 
আমাছেন। এখানকার ধলকুণ্ডে সকলকে ন্নান কবিতে হয়। 
ব্রল্গকুণ্ডে ও গঙ্গায় প্রকাণ প্রকাণ্ড মৎস্য সকল নির্ভয়ে বিচবণ 
কবে। এক একট! মতস্য ওজনে প্রায় ৩০৩৫ /সব। 
এই ভরিদ্ারের দৃশ্য অতি মনোরম । এখানে জাহ্ুবীর কুল কুলু 
ধ্বনি এবণ করিলে জদয়ে এক মঞ্ুতপুর্বব আনন্দ উপস্থিত হয়। 
তখন মনে ভঘ যেন ন্র্গদ্বারে উপনীত হইয়াছি। এখানে ১২ 
বগুসর আন্তর কুস্ত মেলা হইয়া থাকে ; তখন অনেক সাধুসন্যাসী 
আগমন করে । 

৩১শে বৈশাখ বুধবার-_-অগ্ভ বৈশাখা পুণিম। ও বিধুপদা 
ংব্শন্তি! পাণ্ডার সহিত তাহার বাসায় উপস্থিত হওয়া (গল । 
বেলা প্রায় ৯টার সময় যখন স্নান করিয়া আমার পো্টমাণ্ট 
খুলিলাম তখন দেখিলাম মে আমার কন্যাদ্ধয় উহাতে কিঞ্চিৎ 
মুগের ডাল, এক বোতল চাটনি, মিরি ও বাটনার গুড়া 
দিয়াছে । পখিমধো এই সকল দ্রব্যে বিশেষ উপকাৰ 
হইয়াছিল। 

আাহারাদি সমাপনান্তে কিয়ুকাল বিশ্ামুক্রঞঃরিপগ্িহালা 
প্রায় ২॥০ টার সময় পাগ্ার সহির্ঞর্সিক অশ্ববানে আরোহণ, 
করিয়৷ হৃষীকেশ আভিমুখে যাত্রা করিলাম। বেল! প্রায় ৪॥০ 
টাব সময় আমরা 'হৃধীকেশে পঁছিলাম । 

হদম্নীক্কেস্প-_ এই ধন্মক্ষেত্রে আগমণ করিলে মানবের জদয়ে 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ৫ 


পবিত্র ধন্মভাবের উত্পন্ভি হয় । স্থানটা অতি নিজ্ভন ও নিস্তব্ধ । 
হিমালয় হইতে গঙ্গ। কুলু কুলু রবে নামিয়া আসিতেছে । এ 
শব্দ কি মধুর! এ স্থানে সততই পবিব্রত। বিরাজ করিতেছে । 
স্থানটী নামের ল্সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে । এখানে আনেক 
সাধুপুরুষ বাস করেন* এ স্থানে ২৩ট। ধন্মশ।ল। আছে । 
এখানকার ধন্মশালায় প্রতাভ বেল ১২টার সময় কত অভুপ্ 
গৈরিকবন্ত্রধারী সাধু সন্নাসীদিগকে “আইয়ে নারায়ণ, লিজিয়ে 
নারায়ণ” ইতাদি সম্তষণে ডাল রূটা ও কিঞি মিষ্টান্ন দেওয়া 
হয়। ইহাকে ভাণ্ডার ভোজন কহে । আমি এস্বানে এক- 
ধন্মশালায়* বাস। লইলাম। ধন্মশ[লাটার পাশ” দিয়া পবিত্র 
সলিল জাহুণা প্রবাভিতা৷ হইতেছেন। নিকটে এক কুণ্ড 
আছে, উহার জপ ঈবছুঞ্জ | 

পুনেন যখন এস্থানে আসিয়াছিলাম তখন অব্রতা পথ সমুদয় 
তর্গম চিল । তখন গরুর গাড়ীতে যাইতে হইত এবং প্রায় ৬ 
ঘণ্ট। সময় লাগিত। তখন পথিমধ্যে বাশ প্রভৃতি হিং জন্থ 
সন্ধান্র পর হইতেই বাহির হইত সেজন্য যাত্রিগণকে সন্ধ্যার 
গর্ব, যাতায়াত করিতে হইত এক্ষণে পথ ভাল হওয়ায় ঘোড়ার 
গাড়ী চাঁলস্তে-ঞআবুশ আরামে ছুই ঘণ্টায় হরিদ্বার হইতে 
হষীকেশে যাওয়। যায় । এক্স হৃধীকেশ রোড পধ্যন্ত রেলগাড়ী 
চলিতেছে, কিন্ত উক্ত ষ্টেশন হইতে হৃধীকেশ অনেকদুরে এবং 
ফ্টেসনে কোন যান পাওয়া যায় না । তজ্জন্য হরিঘধার হইতে 
হৃধীকেশে যাইতে হইলে যাত্রীগণের অশ্বযানে যাওয়াই সুবিধা 


৬ চতুর্ধাম ও সপ্ততীর্ঘ। 


জনক । হৃষীকেশে যাইবার পথে অনেক দ্ষ্টবা বিষয় আছে : 
যথা, ভীমটোটা রামসীতার মন্দীর ইত্যাদি | 

১লা জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার _মগ্ধ অতি প্রত্যুষে দাণ্চি 
বাহকেরা দাগ্ডি লইয়া উপস্থিত হইল। পূর্বব হইতেই দা্ছি 
ক্রয় কর! হইয়াছিল । । দাপ্ডিবাহনার্থ চারিজন বাহক, একজন 
বোঝা ওয়াল ও রন্ধন করিবার জন্য একজন পাঁচক নিযুক্ত 
করিলাম । দাণ্ডি বাহকগণকে একশত পঁচান্তর টাক, ভান 
বাহককে পঞ্চাশ টাক এব" পাচক ব্রাঙ্গণকে আহাবাদি ও 
কিঞ্ত্ির্থ দিতে হইবে । তাহাদেব সঙ্গে এই বান্দোবস্থ 
তইল। তাহার! ঈশ্বর কেদারনাথ ও বদরিনাথ দর্শন করাইউয়। 
আমাকে মেলচৌরীতে পঁছাইয়। দিবে । মেলচৌরী গাড়োযাল 
রাজোর শৈষ সীমা । এই স্থানের এইরূপ প্রথা যে গাড়োয়াল 
জেলার কুলি আলমোরা বা কুমায়ুন জেলায় যাইবে না। 
তাভাদের সঙ্গে এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া বিশাল বপ্রিকানাগের 
পথে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তৃত হইলাম । 

দাপ্ডিই এই 'পার্নবতা প্রদেশে শ্রেষ্ঠ যান। এতদপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট যান আর নাই । কাণ্তীবা ঝাম্পানে যাইলে _ুভ্রঞ্য 
হইয়া গাকে। সর্বাপেক্ষা দাগ্ডিতে। ক্ষাক্জহাহ আরামণ্ডদ 
দেখিলাম। দাণ্ডি বাহকেরা সকলেহু পন্বতবাসী । ইহার! অতি 
বলশালী, সরল বিশ্বাসী । ইহার তত চুরি জুয়াচুরি বা শঠতা৷ 
শিক্ষা করে নাই। সকলে প্রায় গাড়োয়াল রাজ্যের বসতি । 

প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ববক ইফ্টদেবকে স্মরণ করিয়া দাণ্ডিতে 


প্রথম পরিচ্ছেদ । শি 


আরোহণ করিলাম। বিশাল বদরিকানাথের পে যাত্র। 
আরন্ত হইল। হাধীকেশ হইতে অল্পদুর অগ্রসর হইলে 
বেশ নির্জন স্থান পাওয়। গেল। দেখিলাম সেখানে অনেক 
সাধু সন্ন্যাসী পর্ণকুটাব নিশ্মীণ করিয়া! রহিয়াছেন। কেহ কেহ 
বা পর্বত গুহায় আশ্রয় লইয়াছেন। দেখিলে তাহাদিগকে 
মতি ধন্মপরায়ণ বলিয়৷ বোধ হয়। | 

প্রথমে মনে করিয়াছিলম যে দাণ্ডিতে যাইতে বড়ই কম্টবোধ 
ভইবে: কিন্তু কিয়দ্দুর অগ্রসর হইয়া বুবিতে পারিলাম যে 
দা্ডিতে চড়িয়া। বেশ আরামে বাওয়৷ যায়। হ্ৃধীকেশ হইতে প্রায় 
এক মাউল'পথ মাসিয়। আমরা “মুনির তপোবনে” পঁছচিলাম। 
এখানে যাত্রিগণের সমস্ত মালপত্র ওজন হইয়া মান্্রল ধার্য তয়। 
সবকারা কন্মচারীরা আমার জিনিস সমুদয় ওজন করিয়। 
মান্তলেব টাকা লইয়। আমায় এক রসিদ দিল। অতঃপর পুন- 
রায় আমর! চলিতে লাগিলাম। প্রা তিন মাইল পথ অতিক্রম 
কৰিয়া “লছমন (ঝালায়” আসিয়া পড়িলাম। সম্মুখেই গঙ্গার 
উপর লৌঠসেতু দেখা যাইতে লাগিল। পূর্বে এই সেতু ছিল 
না, 

এত স্থাক্গাহ-ম্রি়িল। নামে অভিহিত । পূর্বেব যখন এই 
সেতু নিম্মিত হয় নাই তঙক্স১গঙ্গার দুই পারে, খুব মোটা ছুই 
গাছ। দড়ি ছুইট খোটায় বাধা থাকিত । এই দড়ির মধ্যে মধ্যে 
বাশের দাণ্ড লাগান থাকিত মার মাথার উপরও ছুই গাছ্ি 
শক্ত মোট! দড়ি বাধা থাকিত। বাত্রিগণকে এ দড়ি ধরিয়া 


৮ চতুর্ধাম ও সপ্ততীর্থ । 


পার হইতে হইত। পাব ভইবার সমব দড়িট। খুব ছুলিতে 
গাকিত এবং পদতলে খরলোতা গঙ্গ। প্রবাতিত। হইতেছে দেখিষ' 
যাত্রিগণের অতান্ত ভয় হইত। এক্ষণে মাননীয় সুধ্যমল ঝুম 
ঝুমওবাল! বহু শর্থবায়ে যাত্রিবৃন্দেব সুবিধার্থ এই লৌহসেতু 
নিম্মাণ করিয়া জনসাধারণেব অশেষ কলাণ সাধন করিয়াছেন । 
ল্মনঝোলায় অনেকগুলি পুবাতন মন্দির আছে*। বামপা্শে 
গঙ্গাদেবীকে ( অলকনন্দা ) বাখিয়৷ এবার শামাদিগকে লগ্ছমন- 
ঝোল পরিত্যাগ করিতে হইল । 

লছমনঝোলা হইতে কিয়দ্দ্ুব ষাইয়া আমবা “ফুলবাড়ী” 
চটী পাইলাম। তখন বেল! অধিক হ্যা উক্ত চটাতে 
আহারাদি করিবার জন্য উঠিলাম। আমব। তথায় মবস্থান 
কবিতেছি”এমন সময় করাচা দেশীয় অনেকগুলি স্ত্রী পুক্ষ 
তথায় উপস্ফিত হইল । তাহাদিগেব সঙ্গে ছোট ছোট বালক 
বালিকাও ছচিল। তাহার সকলে ৬বদবিকানাগ দর্শনাভিলাষে 
যাইতেছিলেন । তাহারা আসিলে চটাতে স্থান বড় সঙ্কীর্ণ ভইল। 
মধ্যাহ্ুকাল তথায় অতিবাহিত কবিয়া অপরাহ্ন & ঘটিকায় 
আবার রওন1 হইলাম | 

ছুই মাইল যাইবার পর এক পি নাম 
“মৌন।” চটা। এ চটী অতিক্রম কর্ণিয়া প্রায় ৩ মাইল চড়াই 
উত্তীর্ণ হইয়া আমর! সন্ধ্যার প্রাক্কালে “বিজলী” চটাতে আসিয়। 
উঠিলাম। তথা হইতে চতুদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলে কেবলই 
স্তরে স্তরে পর্ববতাবলী দর্শকের নয়ন পথে পতিত হইয়া! তাহার 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ৯ 


আনন্দবদ্ধন করিতে থাকে । চারিধারে পর্বত ব্াতীত অপর 
কিছুই দৃষ্ট হয় না । উপরি-উক্ত চড়াই উঠিতে দাগ্ডিবাহকগণের 
হাতান্ত কষ্ট হইয়াছিল। আমিও অল্প ক্রেশ অনুভব করিয়া- 
ছিলাম। দাণ্ডিতে আরোহণ করিয়াই যখন বেগ পাইতে 
হইল, তখন না জানি যাহার। পদব্রজে চড়াই পার হন তাহার! 
কতই রেশ অনুভব করে। এ চটীতে নিশাযাপনার্থ আশ্রয় 
গহণ কবিলাম। সেখানে যাইয়। দেখি যে আমার পর্বে 
হুইটা পাঞ্জাবদেশীয় ভদ্র যুবক ৬ বদরিকানাগ দেবের দর্শনাভিলাষে 
সেখানে আসিয়া উঠিয়াছে। তাহাদের সঙ্গে আমার আলাপ 
পরিচয হইল । আমার পরিধানে কোট প্যান্ট থাকায় সকলেই 
প্রা আমাকে রাজকনম্মচারা বলিয়া মনে করিত। কথা প্রসঙ্গে 
তাহাঁবা আমায় কেদার বদ্রীর পথ ঘাটের সম্বন্ধে বলিগ্রন্দন যে, 
বিগত যুদ্ধের জন্য সরকার বাহাদুর বাস্ত। ঘাট সকল মেরামত 
করিতে পারে নাই বলিয়া এ বগুসর রাস্তা ঘাটের বড়ই বে- 
বন্দোবস্ত । বগুসর দুই হইল কোনও যাত্রীকে যাইতে দেওয়। 
ভইতেছিল না; এ বতু্সর যাত্রিগণকে ছাড়। হইতেছে । এ 
বওদ্র গাড়োয়াল প্রদেশে ছতিক্ষ হইয়াছে তজ্জন্ট জিনিষ পত্র 
বড়ই মহাদিআিসজুকত চটীতে থাকিয়া পরদিন আবার 
রওনা হইলাম । 

২রা জোষ্ট শুক্রবার-_অতি প্রত্াষে উঠিয়। , মুখ হাত ধুউয়া 
“জয় বদরীবিশাল” বলিয়! যাত্রা করিলাম । প্রত্যহ প্রাতে মাইল 
ভ্ুই এবং মাইল দেড়েক বৈকালে আমি পদব্রজে চলিতাম এবং 
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দ্রারণ্চিবাহকেরা আমার সঙ্গে সঙ্গে দাণ্ডি লইয়া আসিত। নদাস্থা 
রক্ষার জন্য আমাকে এ নিয়ম অবলম্বন করিতে হইয়াছিল । 
প্রায় ৩ মাইল আসিয়া আমরা “কুণ্ত” চটী পাইলাম । 
দেখিলাম যে চটাটী নিতান্ত ছোট। দত্রই তিনখানি মান 
দোকান আছে। এখানে একটী বরণ আছে । উহার জল 
পানে বেশ তৃপ্তিলাভ হয়। আবার তিন মাইল আসপিয়। 
“বন্দর” চটাতে আসিলম। এই তিন মাইল পথ ক্রমাগত 
উত্রাই। তারপর পুনরায় মাইল তিনেক আসিয়া আমর৷ 
“মহাদেব” চটিতে উপস্থিত ভইলাম। বেলা দ্বিপ্রহর অতীত প্রা 
দেখিয়া এই চটিতে আশ্রয় লইলাম। এখানে ২৪ খাঁনা দোকান 
আছে । একটা ধন্মশালাও আছে। এস্থানে মহাদেবের এক 
মন্দির আছে । নিকটেই গঙ্গ। প্রবাহিত হইতেছেন। আানাদি 
সমাপনান্তে দেবাদিদেব মহাদেবকে দর্শন করিতে যাহলাম। 
আমার পাচক পাকাদি করিতে লাগিল। মন্দির হইতে 
প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আহারাদি সম্পন্ন করিলাম । 

কয়েকঘণ্টা বিশ্রাম লাভ করিয়া বৈকাল বেলায় পুনরাফু বহি 
গত হইলাম । মাইল খানেক পদব্রজে যাইয়। দাণ্ডিতে তুমহণ 
করিলাম । চতুর্দিকে অভ্রভেদী গিরিশ্রেরী গণ্য) শ্রহই একমাত্র 
সন্কীর্ণ পথ । কোথাও পথ পব্বতের্নৈ দিয় যাইতেছে,কোথাও 
বা পর্বতের শিখর দিয়াই পথ, কোথাও বা পর্ববত গাত্রে ঢালু পথ 
আবার কোথাও বা পাহাড়ের গ৷ হইতে খাড়া পথ । প্রতিপাদ- 
বিক্ষেপেই পদন্খলন হইবার সম্ভাবন। | পার্ববত্যপথ ক্রমাগত চড়াই 
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ও উত্রাই । কিয়দ্দুর যাইবার পর এক পশলা বৃষ্টি হহয়া গেল । 
মেঘের গর্জন সেখানে কি ভীষণ! পর্বত গাত্রে এঁ ধ্বনি 
প্রতিহত হয়! দ্বিগুণাৃত হইতে লাগিল । আমর! প্রায় ৪ মাইল 
আসিয়! জঙ্গ্মার কিছুক্ষণ পূর্ণ “ওখলঘাট” চটাতে উপস্থিত 
হইলাম । নিশা যাঁপনার্থ উক্ত চটাতে আশ্রয় লইলাম। এই 
চটাটা বড় ছোট। একখানি মাত্র ঘর ; তবে ঘরখানি বেশ 
বড়। চটাওয়াল! বড় ভাল লোক | তাহার ভদ্রোচিত ব্যবহারে 
সন্থষ্ট হইলাম। সে আমার আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া 
দিল ও আমার শয়নের জন্য একখানি চারপায়া৷ আনিয়! দিল। 
কিধিং জলযোগের পর নিদ্রাদেবীর শরণাপন হইলাম । সারাদিন 
পথ শতিবাভিত করায় ক্লান্ত হইয়। শীঘ্রই নিব্রিত ভইয়া পড়িতাম | 
পার্বতা পথে ভ্রমণ করিলে নিদ্রা অতি সহজেই লাভ কর ঘায়। 

এই বিশাল পার্ব্ীয় পথে সর্বশক্তিমান ভগবান্‌ ভিন্ন 
আব আমার আপন জন কেহ নাই । যাত্রিদিগের কেহ বা 
মআগাইয়া যাইতেছে, কেহ বা পিছনে পড়িতেছে , সকলে 
এক জঙ্গে যাইতে পারে না। দাগ্ডিবাহক চতুষ্টয়, পাচক ও 
বোনাওয়ালু! ভিন্ন অপর কেহই আমার দেখিবার নাট । 
ইহাদের সর্ট -২৬ঞঞ্খ্যুন ইত্যাদি করিতে হইত | শয়নকালে 
তাহ্বারা আমার চতুঃপার্থে শয়ঈররিয়৷ থাকিত | 

ওরা জ্যৈষ্ঠ, শনিবার-_রাত্র প্রভাত হুইব্মমাত্র মুখ হাত 
ধুইয়। ইঞ্টদেবকে স্মরণান্তর বিশাল বদরিনাথের পথে বাহির 
হইলাম। প্রায় দেড় মাইল পথ আসিয়া, “খস্ত1” চটী 
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পাইলাম। এ চটী পার হইয়া এক মাইল আনিয়া অ+মর! 
অপর এক চটা দেখিলান। উহার নাম “কান্ড” চটা। এখানে 
অনেকগুলি দোকান আছে 1 দুচারটা গাছ পালা ও আছে, স্তানটা 
বেশ ভাল। ঝরণার জল শীতল ও স্থমিষ্ট । দেখিলাম চটীর 
নিকটেই একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম । আমার দাণ্ডি দেখিয়। পাভাড়ী 
বালক বালিকার ছুটিয়। অ'দিল এব" “শেগজী পয়স। দিজিয়ে” 
বলিয়। আমায় সেলাম করিতে লাগিল । তাভাদিগকে এক 
এক আধল! দান করিতেই তাহারা অতান্ত আনন্দিত হইল । 
এই চটা ছাড়াইয়া ৩ মাইল উতরাই । আমর! পাহাড়ের গায়ে 
এক অতি সংকার্ণ পগ ধরিয়া অগ্রসর হইতেছিলাম । আমাদের 
বাম পার্খে প্রায় ৬০০ ফিট (৪০০ হস্ত) নিন্ছে গঙ্গা প্রবাহিতা 
হইতেছেন । যে পথ দিয়া আমরা চলিতেছি, তথা হইতে 
গল্গাকে একটা সরু রেখার ন্যাষ দেখা যাইতেছিল । অনেকক্ষণ 
পরে এক সেতুর নিকট আসিলাম। সেতুটী বাস গঙ্গার 
উপর । ব্যাস গঙ্গ! একটা ছোট নদী । উহা গঙ্গার সহিত 
মিলিত হইয়াছে । সেতুর উপর দিয়া নদী পার হইয়া আমরা 
“ব্যাস চটীতে” পছুছিলাম । এই চটা একেবা লর 
ধারে। অন্যান্য চটা অপেক্ষা এখাত সংখা কিছু 
বেশী । এখানে একটী ধন্মশালান্ড আছে । চটার নীচেই গঙ্গা 
প্রবাহিতা হইতেছেন। গঙ্গার ওপারে ছোট বড় অনেকগুলি 
গাছ । গাছগুলিতে অনেক ময়ুর দেখিলার | সম্মুখেই ব্যাসদেবের 
মন্দির আছে । উহাতে ব্যাসদেবের প্রকাণ্ড মৃদ্ডি প্রতিষ্ঠিত । 
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মাবও ২।৩টী মন্দিব দেখিলাম । এই স্থান হইতে ব্যাসগুহ। 
» মাইল দূবে অবস্থিত। কথিত আছে সেখানে ভগবান্‌ 
বাসদেব গনেকদিন 'তপস্তা কবিযাছ্িলেন | বাস চটা ছাড়াইয। 
প্রা'৩ মাইল আসিযা শগামবা “ঝালাবি” চটীতে পনুছিলাম। 
বেলা অধিক ভইযাছে দেখিযা আমি সেই চটীতে উঠিলাম। 
সখানে আভাবাদি করিলাম । এখনিকাব চটাওযালাদেব এই 
নিম যে যাত্রিগণ যদি তাহাদেব নেকট চাউল ডাল ইতাদি 
আভানা ছ্বা ক্রয কবে, তবে তাহাদিগকে চটাতে গাকিতে 
স্থান দিবে এবং তজ্জন্য চটাব কোন ভাডা লইবে না। দ্রব্যাদি 
খবিদ না কবিলে গাকিবাব স্থ।ন দিবে না । তাহাবা বলে ষে 
হাভাদেব দোকান হইতে জিনিস পত্র ক্রষ কবিলে ষেলাভ 
হয, তাহাীতেই তাভাদেব দোকানেব ভাড়া প্রর্ভতি, উঠিষ। 
যাধ। চটাওযাল! যানিদিগেব ব্যবহাবার্থ তৈজস পবন দি 
সাভাষ্য কবে। 

উল্ত চটাতে আহাবাদি সমাপন কবিয়৷ কিযণ্কাল 
বিশ্রামান্তে অপবাহ্ন 3 ঘটিকাঁষ পুনবায় বওনা হইলাম । 
দাণ্ডিবাহকেবা বলিল যে আজ সন্ধ্যাকালে আমব! দেব-প্রয়াগে 
পভভিব | স্রুতেনিযাঠা দর্শন করিব বলিব মনে বড আনন্দ 
লাগ কবিলাম। পথর্রেশ স্স্্মাদৌ অনুভূত হইতে লাগিল 
না। প্রায় মাইল পথ অতিক্রম কবিয়া “উমরান্ত চটী” 
পাইলাম । উমবান্থ চটা ছাড়াইয়া৷ কিছুদূব আসিলে ৩।৪ জন 
পাণ্ড। আমার দাণ্ডির সন্নিকটে আজাসিল। আমার সঙ্গে পাণ্ড 
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থাকায় তাহার। চলিয়া গেল। ইহাব| দেবপ্রয়াগ হইতে 
কিষদ্দূর অগ্রসর হইয়। যাত্রী সংগ্রহার্থ দণ্ডায়মান গাকে। 

সন্ধ্যার নল্পক্ষণ পূর্বে আমরা দেবপ্রয়াগে পুছিলাম । 
দেবপ্রয়াগ স্বপ্রসিদ্ধ স্থান। এই সহবটী পর্কবতেৰ উপব 
অবস্থিত । দেব প্রবাগেবক বাড়ীগুলি দূৰ হইতে যেন 
পর্বত গাত্রে চিত্রিত আলেখোব হ্যা প্রতীযমান তয। 
দেব-প্রয়াগে উপস্থিত হইয়া আমার পাণ্ছার বাসা উঠিলাম। 
এই স্ঞতানেই বদনবিনারাঘণেব পাণগ্াগণ বাস কবে। এখানে 
প্রায় ১০০ ঘর পাণ্চাব বসতি দেখিলাম । দেব প্রযাগ ভাগীবগা 
ও অলকনন্দাব সঙ্গমস্থলে মবস্থিত। প্রা ২০০ ফিট নিম্ধে 
অনতবণ কবিলে সঙ্গমেব জলস্পর্শ হঘ। সঙ্গম ঘাটেব দৃশ্য 
অতি চমত্কাব। এখানে গঙ্গা স্তগভীব : পর্নবতের প্রা ৫০০ 
কিট বা ততোধিক উচ্চ হইতে জল নিন্সে পড়িতেছে | নলকা- 
নন্দাৰ শোত অতি প্রবল এব” উহাব জল হিমশীতল । 
দেব-প্রয়াগে অনেকঞ্চলি পবাতন মন্দির আছে। একটা 
মন্দিরে রাম সীতার স্ন্দর বিগ্রহ বিরাজিত। এই, সকষ্ঠী 
মন্দিবেব অনেক ধন সম্পন্তি আছে । জনশ্রুতি আছে যে 
কোন এক বান্তি আসিয়া মন্দিরের 2স্পন্তি 
অপহরণ করিয়! লইয়া গিয়াছে ই মন্দিরগুলির অধিকারী 
গাড়োয়ালের রাজা । দেব-প্রয়াগে বিদ্যালয়, ডাকঘর, থানা, 
আদালত প্রভৃতি সমুদয়ই আছে । অনেক দোকান ও ধশ্মশাল। 
আছে। ভাগীরথীর সেতু পার হইয়া সহর দেখিতে যাইতে 
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হয়। সহরে শ্রেণীবদ্ধ অট্রালিকাগুলি দেখিতে বেশ সুন্দর ৷ 
দেব-প্রয়াগের দৃশ্য শোভা বড়ই মনোরম । 

(দব-প্রয়াগ আবার ছুই ভাগে বিভক্ত । বাজারটা ইংরাজ- 
দিগের অধিকারে আর অবশিষ্ট অংশ গাড়োয়াল রাজের 
অধিকারভুক্ত । অলকনন্দা বুটিশ ও স্বাধীন গাড়োয়ালের সীমা 
নিদ্ধা্রিত করিতেছে । | 

দেব-প্রয়াগের পাঞ্চারা ভিন্দী ও সংস্কত ভাষার বেশ চচ্চ। 
করে। তাহাদিগের মধ্যে ইংরাজি ভাষা কেহই জানে ন|। 
পাঞ্চাদের ঘর দ্বারের অবস্থা তেমন ভাল না হইলেও তাহাদের 
আগিক অবস্থা মন্দ নভে । ৬বদরিনাথের কৃপায় প্রতি 
বসব এই সমঘ তাহারা যথেষ্ট উপাজ্জন করে এবং তদ্দ্বারা 
তাহাদিগের সন্বত্সর এক রকম চলিযা যায়। অন্যান্য তীর্থ 
ক্ষেত্রের পাণ্ডাগণের ন্যায় ইহারা যাত্রিগণের নিকট অধিক 
অর্থের প্রত্যাশা করে না। দেখিলাম যে, ইহারা অল্লেই 
সন্ুস্ট | 

দেব-প্রয়াগে বেশ শীত। রাত্রে আহারাদির পর বসিয়। 
বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। তখন অদূরে ৬বদরিনাথের 
মাহাত। স্পটে শুনিতে পাইলাম । এী কীর্তন শ্রাবণে 
মনপ্রাণ বিমোহিত হইল । 

দেব-প্রয়াগে ষাত্রিগণের শ্রাদ্ধাদি করা বিধেয়। 

উঠা! জৈযষ্ঠ, রবিবার-__অতি প্রত্যুষে আমর দেখ-প্রয়াগ পরি- 
ত্যাগ করিলাম । এখান হইতে আমরা ক্রমাগত অলকনন্দার 
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পার্শখ দিয় চলিতে লাগিলাম। প্রায় ৯ মাইল আসিঘ! 
আমরা “রাণীবাগ” চটাতে পঁুছিলাম । তখন বেলা বেশী 
দেখিয়া উক্ত চটাতে আহারাদি করিবার জন্য উঠিলাম । এখানে 
২৩ খানা দোকান আছে। সম্মুখে এক ঝরণা ; উহাব জল 
স্বমিষ্ট ও শীতল । জলপানে তণ্তি লাভ হয়। 

বৈকালে আবার বারা! আরস্ত করিলাম। কিছু দুব 
অগ্রসর ভইয়াছি অকস্মাৎ চারিধারে মেঘ উঠিল এব" সঙ্গে 
সঙ্গেই মুসলধারে বৃষ্টিপাত । অগতা। আমরা সহ্গর চটাতে 
ফিরিয়া আসিলাম ৷ বুষ্টির সঙ্গে শিল্প ও পড়িতে লাগিল । 
এক একটা শিলা এক একটা (বেলের মত বড়। প্রায় ঘণ্টা 
দুই বারিবর্ণের পর আকাশ পরিষ্কার হইল । আকাশেব 
কোথাও মেঘ নাই। চন্দ্রের জালোকে প্রক্তি এক অপরূপ 
শোভা ধারণ করিল। ছোট ছোট গাছগুলি হইতে মুক্তাব 
ন্যায় বারিবিন্দু ঝরিতেছে, পাহাড়ের গা বহে বৃষ্টির জল নীচে 
পড়িতেছে এবং তাহাতে চন্দ্রকিরণ পতিত হওয়ায় রজতাভা 
বাহির হইতেছে-।.এ দশা দেখিতে কি চমণ্কার ' পার্বতাপথে 
যাইতে আমরা একটা বৈচিত্রা লক্ষ করিলাম । কোগাও 
কিছু নাই, হঠা আকাশে মেঘের উদযু.৯স্ শপ্পররি সঙ্গে 
সঙ্গেই ঝড় বৃষ্টি, এবং অল্পক্ষণ পছ ₹সিব পরিক্ষার | বঙ্গদেশে 
প্রকৃতির এরূপ চঞ্চলতা দেখা যায় না। এ চটীতে রাত্রিটা 
অতিবাহিত করা গেল। 

৫ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার-_প্রাতেই আমরা যাত্রা করিলাম । 
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প্রায় ৫ মাইল আসিয়া আমরা এক ঝরণার ধারে উপস্থিত 
হইলাম । ঝরণার উপরে এক শিবমন্দির । মন্দির মধো 
শিবলিঙ্গ বিরাজমান । এই শিবলিঙ্গের নাম ভাল কেদার 
মভাদেব। এই মভাদেবকে বেলপাতা দিতে হয়। আমি 
দাণ্চি হইতে নামিষা মহাছ্েবকে দেখিতে যাইলাম । দেখিলাম 
অন্দিরটা বেশ ন্রন্দব; সম্মুখে বিগ্রহ বহিয়াছেন । মন্দির 
প্রদক্ষিণ করিয়া আবাব দাণ্ডিতে আরোহণ করিলাম । এক্ষণে 
গামব। শ্রীনগর অভিমুখে চলিলাম । প্রায় ৬ মাইল আসিয়া 
গাডোয়ালের রাজধানী শ্রীনগরে প্রবেশ করা গেল। শ্রীনগরে 
আসিলার পঞগ ঘাট বেশ ভাল । পথের উভয় পার্শখে সারিবদ্ধ 
বুক্ষশ্রেণী যাত্রিগণকে ছায়া প্রদান করিতেছে । 
শ্রীল্নগল্্--ভারতের উ ভ্তবে দ্ুউটা শ্রীনগর আছে । এক হচ্চে 
শ্মীর প্রদেশের রাজধানী, যাহাকে লোকে ভ্ুম্বর্গ বলিয়৷ 
খাকে এবং যাহার বিবরণ আমি মমরনাগ যাত্রোপলক্ষে বর্ণন 
করিব । তান্যাটী ভচ্চে এই গাড়োয়াল বাজোর প্রধান নগর । 
কাহমীর রাজধানীর তুলনায় এই শ্রীনগর অনেকটা শ্রীহীন বটে, 
তথাপি ইহার সৌন্দর্যে একটা গান্তীধ্য বিরাজ করিতেছে । চতু- 
দিকে ভিউলিবতি এশা শৃঙ্গ সকল; মধ্যে মধ্যে জল 
প্রবাহ বহিতেছে ও নদীতীরে 7 পুষ্প বৃক্ষ সকল দণ্ডায়মান । 
মল্প দুরে পুরাতন রাজপ্রাসাদ্দের ভগ্রাবশেষ ও স্থানে স্থানে 
প্রাচীন জীর্ণ মন্দির সকল অতীতের সাক্ষ্য প্রদদান করিতেছে। 
শ্রীনগরে প্রবেশ করিয়৷ আমরা এক ছোট ও পরিষ্কার ঘরে 
৮্ব 
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বাসা লইলাম। তারপর সহর দেখিতে বাহির হইলাম । 
দেখিলাম সহরটা বেশ স্ন্দর। রাস্তাঘাট বেশ প্রশস্ত, 
পরিক্ষার ও পরিচ্ছন্ন । পথের উভয় পার্খে দোকান | এখানে 
আপিস, আদালত, বিদ্যালয়, ডাকঘর, থানা ইত্যাদি সবই 
আছে। এই সহরটী বেশ বড়; পর্ববতের সমতল ভূমির উপর 
অবস্থিত। অন্য যে সকল পাব্বতা নগর দেখিয়াছি, তাহারা 
কোনটা পর্বত গাত্রে এবং কোনটা বা অল্প সমভূমির উপর 
স্থাপিত । শ্রীন্গরের ন্যায় এত বড় নগর পার্বত্য প্রদেশে বড় 
একট! সচরাচর দেখা যায় ন। | বাজারের প্রায় সমুদয় দোকান 
কোটা ঘরে । সেই সকল দোকানে নানাবিধ দ্রব্য পাওয়া যায় । 
দোকানগুলি সবই প্রায় হিন্দুর ; দুই একখানিমাত্র মুসলমানের । 
শ্রীনগংয়েই য! দুচার ঘর মুসলমান দোকানদার আছে; এতন্ডিন্ন 
সমস্ত গাড়োয়াল রাজো আর মুসলমানের বাস নাই । দেখিলাম 
অধিকাংশই গরম কাপড় ও কন্বলের দোকান । তৈজসপত্রের 
দোকান এবং অপরাপর আরও অনেক দোকান আছে । এখানে 
অনেকগুলি ধন্মশালাও আছে। 

শ্রীনগর হইতে এক মাইলের মধো কমলেশ্বর মহাদেবের 
মন্দির ৷ ইহা বে কেবল একটা মন্দির তা ০ এ এ্রক'ছোট 
রাজপ্রাসাদ । ইহার চতুদ্দিকে ৯পাক্ট প্রাচীর রহিয়াছে । সম্মুখে 
এক প্রকাণ্ড সিংহদ্বার । সিংহদ্বার অতিক্রম পুর্ববক এক প্রকাণ্ড 
প্রাঙ্গনে পড়িলাম। প্রাঙ্গনের সম্মুখে লৌহগরাদযুক্ত এক 
শিবমন্দির ; তন্মধ্যে লিঙ্গমুক্তিতে মহাদেব বিরাজিত । তারকেশ্বর, 
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বৈগ্ভনাথের ন্যায় এখানেও একজন মোহান্ত আছেন । অদুরে 
পর্বতোপরি এক অতি প্রাচীন মন্দির রহিয়াছে । উক্ত 
পর্ববতের নাম ইন্দ্রকীল পর্বত । এই সেই মহাভারত বর্ণিত 
উন্্রকীল পর্ববত মণায় পাণুপুত্র অভ্জুন তপস্যার্থ গমন করেন 
এবং যথায় কিরাতরূপী মহাদেবের সহিত অড্ভুনের অস্ত্রযুদ্ধ হয় । 

শ্লীনগরে অপর একটা পাহাড় দেখিলাম; তাহার নাম 
অফ্টানক্র পাহাড় । জনপ্রবাদ আছে যে অষ্টাবক্র মুনি এই 
পর্বনতে বু কাল তপম্যারত ছিলেন । 

শ্রীনগবের জলবারু বেশ ভাল । এখানে একমাত্র দোষ 
এই, যে বিছ্ব ভয় বড় বেশী। বিছার ভয় বাতীত আর 
সব এখানকার ভাল। 

বৈকালে আমরা শ্রীনগর তাগ করিলাম । প্রায় ৩ম্পইল 
আসিয়া আমর! “ম্থকরতা চটী” পাইলাম । এ চটা ছাড়াইয়া 
প্রনবায় ৩ মাইল আসিয়া “ভটেসরা চটীতে” আসিলাম । 
তখন জন্গা। হওয়ায় আমরা এই চটীতে নিশা অতিবাহিত 
করিলাম এখানে ২১ খানি দোকান আছে । একটা ঝরণা 
ও আছে । মুখ হাত- ধুইবার জন্য আমার পোর্টম্যাণ্ট খুলিয়া 
তোয়ালে ইউ/ুতৈস্ুক্িবু. করিতেছি, এমন সময় ছোট ছোট 
পাঙ্ছাড়ী বালক বালিকার সেৌঁইইধু ছুটিয়। আসিল ।, পোরটম্যান্টের 
জিনিসগুলি দেখিয়। তাহার! বড়ই আনন্দিত হইল | আমার 
নিকট ছুচ সুতা চাহিতে লাগিল। দেখিলামযে, ছু'চ সত 
পাইলে তাহার! অত্যন্ত আনন্দিত হয়। 
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৬ই জোষ্ঠ, মঙ্গলবার--অগ্য গ্রাতে বদরিনাথকে স্মরণ করিয়া 
দিতে উঠিলাম ' দাণ্ডিবাহকেরা বলিল যে, আজ বেল 
১০।১১টার মধ্যে আপনাকে রুদ্রপ্রয়াগে পনুছাইয়া দিব । 
ভট্েসর! চটী হইতে রুদ্রপ্রয়াগ প্রা ১০ মাইল ভইবে। 
ই দশ মাইল পপ কেবল চড়াই ও উত্রাই ।) ভটেসর চটা 
হইতে ৩ মাইল পরে “আক্রা চটী” । এ চটা ছাড়াইয়া আবও 
৩ মাইল আসিবার পর “নারকোটা চটা” পাইলাম 1 নারকোটা 
চটী হহতে ২ মাইল আসিয়া “গুলাব চটা”। গুলাব চটাতে 
আসিবার পথে এক পাথরের বাড়ী দেখিতে পাইলাম । শুনিলাম 
সেটা ধন্মশালা । কিয়ত্দুর গমন করিবার পর একটা ভীষণ 
শব্দ শুশিতে পাউপাম । শবটা কিসের কিছুই অনুমান করিতে 
পারিলুঢুম না| খানিকক্ষণ পরে আমার পুব্বপরিচিত পুলিশ 
কন্মচারীর সহিত সাক্ষাড ভইল। তাহার মুখে শুনিলাম যে, 
এশন্দ আর কিছুই নহে, একট! বৃহৎ শিলাখণ্ড পবনতের 
শিখরদেএ হইতে নিমন্সে গড়াইয়া পড়িয়াছে। শিলাখণ্চ পৰনত 
গাত্রে আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় এ শবের উৎপন্তি। আমর! 
বেল! প্রায় ১১টার সময় ক্ুদ্রপ্রয়াগে উপস্থিত হইলাম । এখানে 
মন্দাকিনী ও অলকনন্দার সঙ্গমস্থল । _অুগ্রেক” গপ্্রয়াগের 
নাম অবগত আছেন, কিন্তু হুদা উন্তরাখণ্ডের তীর্থ সরুল 
পরিভ্রমণ করিয়াছেন, তাহার্রা জানেন যে এতদতিন্ন আরও 
পঞ্চ প্রয়াগ বিদ্ধমান। এলাহাবাদে বটপ্রয়াগ ; তথায় অক্ষয় 
বট রহিয়াছে । উত্তরাখণ্ডে দেব-প্রয়াগ ও তথপরে ক্রমান্বয়ে 
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রুদ্রপ্রয়াগ, বিষ্ুপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ ও কণ-প্রয়াগ । উহাদের 
বিবরণ ক্রমান্বয়ে বিবুতঙ হইবে । এই সকল তীর্থক্ষেত্রে বাস 
করিলে মহাপুণা সঞ্চয় হয়। 

রুদ্রপ্রয়াগ হইতে ছুইটী পথ বাহির ভইয়াছে। একটী পথ 
ববাবর অলকনন্দার ধারে ধারে বদরিকাশ্রম পণান্ত গিয়াছে : 
অপর পথটা সঙ্গমস্থলের উপর দিয়া মন্দাকিনীব ধারে ধারে 
কেদাবনাথ পধান্ত গিযাছে । অধিকাংশ যাত্রিগণ এস্থান 
হহতে প্রথমে কেদারনাগেব পথে গমনপুরর্বক ৬কেদারনাথ 
দেবকে দর্শন করিতে যান। পৰে এ দিক্‌ দিয়। যে পগ 
মাছে, সেই পঞ্জে আগমন করতঃ বদরিকাশ্রামেব পথে উপস্থিত 
হইয়। গাকেন। আামিও প্রথমে কেদারনাগ যাইব স্থির 
করিলাম । অলকনন্দার সেতু পার হইয়া মামি রুদ্প্রয়াগন্থ 
এক ধম্মশালার উঠিলাম | এ ধর্মশাল তত বড় নহে, ছুটা 
চোট ঘর ও এক বড় বারান্দা আছে । এখান হইতে সঙ্গমঘাট 
প্রা এক মাইল হইবে । সঙ্গমধাট পর্বত হইতে বল নিম্ষে; 
তচ্ভন্য জাঁলর নিকট যাওয়া বড় দ্বরূত । মন্দাকিনী ও 
আলকনন্নাব্‌ সঙ্গম অতি স্বন্দর দেখায় । এই অপূর্ব দৃশ্য 
দেখিলে নয়ন “ক্ীিং উত্লিখ হিমাচলের শিখরের এক দিক 
হইতে মন্দাকিনী প্রবলবেগে ছুটি আদিতেছে এবং অন্য দিক 
হইতে অলকনন্দা গভীর গর্জনে ছুঁটিয়া আপিয়, মন্দাকিনীর 
সহিত মিলিত হইতেছে । ভয় নদীর সম্মিলনে ভীষণ 
জলোচ1স হইতেছে । প্রচগুডবেগে তরঙ্গ আসিয়া*পর্ধত গাত্রে 
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আঘাত প্রতিঘাত করিতেছে । সুধ্যকিরণ নদীজলে পতিত 
হওয়ায় উহা! স্বর্ণের আভ। ধারণ করিয়াছে । চতুর্দদিকে উচ্চ 
পর্ববতশ্রেণী দণ্ডায়মান ; জলের ধারে কত রকমের স্থন্দর সুন্দর 
পাথর পড়িয়া আছে । সম্মুখে পর্বত শিখরে রত্বেশ্বর মহাদেবের 
মন্দির প্রতিষ্ঠিত । মন্দির মধো দেবাদিদেব মহাদেবের স্থন্দর 
বিগ্রহ বিদ্যমান। দেখিলাম যে সম্মুখে পুরৌতিত বসিয়া 
বেদাধায়ন করিতেছেন ও কয়েকজন সাধু সন্নাসী বসিয়া ভজন 
পাহিতেছেন। এইরূপ সাধু সন্ন্যাসী কেদার বদ্রীর পথে অনেক 
দেখিলাম । তাহাদের মধো কেহ কেহ এশ্বরিক ক্ষমতা লাভ 
করিয়াছেন । অধিকাংশ সন্াসীই নাম মাত্র সন্নাসী, কাধ্যতঃ 
লহে। দেব প্রয়াগের হ্যায় রুদ্র প্রয়াগ তেমন বড় পহর নহে; 
ছোটি একটা গ্রাম ও তাহাতে জনকয়েক গুহস্থের বাস। এখানে 
একটা বাজার আছে । বাজারে দোকানগুলি যৎসামান্য | 
এখানে পাগ্াদের তেমন গোলমাল নাই । 

বৈকালে আর রওনা হইলীম না। সহরের চারিধারে 
বেড়াইয়৷ আস্লাম। সে রাত্রে এ স্থানে বাস করি! পরদিন 
প্রত্ুষে রুদ্র-প্রয়াগ হইতে বহির্গত হইলাম। 

৭ই জৈষ্ঠ, বুধবার__অন্য কু শোধতে যাত্রা কর! 
গেল । প্রায় ২ মাইল পরী “ছতৌলি চটা” পাইলীম। 
এখানে ২৩ খানা দোকান দেখিলাম । চটার নিকটে এক ঝরনা 
রহিয়াছে। এখান হইতে কিয়ত্দুরে মন্দাকিনী প্রবাহিতা 
হইতেছেন। এই চটী নামমাত্র চটা; চারিদিক খোলা, কেবল 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ২৩ 


মাত্র চটার ছাদ গাছের ডালপাল! দিয়৷ আবৃত রহিয়াছে । কেদার 
বন্দীর পথে দেখিলাম যে পথের দুরত্ব অনুযায়ী চটা স্থাপিত হয় 
নাই ; যেখানেই প্রযহাড়ীরা একটু সমতল ভুমি পাইয়াছে, 
সেইখানেই তাহার! ২৪ ঘৰ বসতি করিয়াছে ও এক একটা চটী 
খুলিয়াছে । 

ছুতৌলি চটা হইতে প্রায় ২ মাইল আসিয়া “মঠ চটী” 
পাইলাম । এখানে 81৫ খানা দোকান আছে । এখানে ঝরণা 
ও আছে। দা্বাহকেরা বলিল যে বড় পাম” উঠেছে। 
রৌদ্রকে স্থানীয় ভাষায় থাম বলে। তাভারা অল্পকাল বিশ্রাম 
করিল ও আ্ম।ব নিকট কয়েকটা পয়সা! লইয়। দোকান হইতে 
খাবাব কিনিয়া খাইল। বিশ্রামলাভান্তে দাণ্ডি বাহকের৷ 
পুনবায় রওনা হইল । পগিমধো আর কিছুই দেখিঝ্খুরু নাই ; 
যে দিকে দ্ৃষ্টিনিক্ষেপ করি, সেই দিকেই কেবল মেঘমালার ন্যায় 
পর্নতশ্রেণী। আমাদের গন্ভব্যপগ এখন শুধু বিজন বনপথের 
মধা দিয়।। তখন মনে হইতে লাগিল যে আমরা এই কয়জন 
মাত্র লোক যেন এই পৃথিবীতে জীবিত আছি । মঠ চটা পার 
হইয়! পথ ক্রমাগত চড়াই ও উতুরাই। এই পথে চলিতে দাণ্ডি 
বাহকগঠৈন্িতু টে লাগি ল। প্রায় ৭ মাইল পথ অতিক্রম 
করিয়া আমরা এক ৮ ৭ উহার নামু “রামপুর চটটা ।” 
বেল অধিক হওয়ায় ও বাহকদিগীকে শ্রান্তকলেবর দেখিয়া আমি 
আর অগ্রসর না হইয়। উক্ত চটীতে আহারাদি 'সমাপনার্থ আশ্রয় 
লইলাম । 
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আহারও বিশ্রাম সমাপনান্তে অপরাহ্নে পুনরায় রওন। 
তইলাম। যাত্রা করিবার অল্লক্ষণ পুবেবহই এক পশল। বেশ 
বুগি হইয়। গেল, পখে যখন বাহির হইলাম, তখন ও বুগ্রিবারি 
পর্ববত হইতে গড়াইতেছিল। প্রায় ৫ মাইল আসিয়া আমবা 
“অগস্ত্য চটাতে” পঁছুঠিলাম । সন্ধা আগতপ্রার দেখিয়া রাজি 
কালে এ চটীতে থাকিবার বন্দোবস্ত করিলাম । চটাতে ২৩ 
খানি ঘর। এখানে 8৫ খানি দোকানও আছে । এখানে 
অগস্ত্যমুনির এক আশ্রম আছে। আশ্রমে অগস্ত্যমুণির ও 
ত্বাহার পত্রী লোপামুদ্রার প্রতিমুন্ধিদর রহিয়াছে | 

৮ই জৈয্ঠ, বৃহস্পতিবার-_-গ্রভাত হইবামাত্র ইষ্টদেবকে 
স্মরণপুর্ববক বহির্গত হইলম। আমরা প্রায় ৩ মাইল পথ 
আসিয়া ছোট নারায়ণের মন্দির দেখিতে পাইলাম । মন্দিব মধ্যে 
প্রীভগবানের স্থন্দর মুর্টি বিরাজ, করিতেছেন। তাহাকে দশন 
করিয়। ও তাহার পুজাচ্চন। করিয়া আবার পথ অতিক্রম করিতে 
লাগিলাম। প্রায় ২ মাইল আসিয়া “চন্দ্রাপুরী চটি” প্রাইলাম। 
এস্থলে এক মন্দির মধো চন্দ্রশ্খের মহাদেব ও ধর্গাদেবার 
প্রতিমূক্তি প্রতিষ্ঠিত। এইস্থানে চন্দ্রানদার সঙ্কে মন্দাকিনীর 
সঙ্গম হইয়াছে । সঙ্গমের উপর এক কাষ্টসেতুবুক্তমহ পি নীচে 
গভীর গড্জ্রনে মন্দাকিনী চিকেন উপর দিয়া নদী 
পার হওয়া! গেল। নদী পার হই/ঙ' প্রত্যেক দাণ্ডির জন্য ৮০ 
আন। মাস্থল ও প্রত্যেক মন্ুষ্যের জন্য দুই পয়সা মাশুল 
দিতে হইল। এখানে ছুই তিন খানা দোকান আছে । নিকটে 
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জলের ঝরণাও আছে । এখান হইতে প্রায় ২ মাইল আসিয়া 
“ভৈমী চটী” পাইলাম। এখানে মন্দাকিনীর উপর লৌহসেতু 
শিন্মিত রহিয়াছে । এখানেও দোকান হাট রহিয়াছে । 
দোকানে চাউল ময়দা ইতাদি আহাধা দ্রব্য পাওয়া যায়। 
সম্মুখে এক ঝৰুণা হইতে অনবরত জল পড়িতেছে। তিন মাইল 
পণ আসিয়া “কুণ্ড চটী” দেখিলাম | তগ। হইতে মাইল দেড়েক 
আসিয়। আমরা নেল। ১১টার সময় “গুপ্তকাশীতে” পুছিলাম। 
ভৈমী চটা হইতে গুপ্তকাশী পধান্ত কেবল চড়াই । গুপ্তকাশীতে 
আমরা এক ধন্মশালায় যাইয়। উঠিলাম । 

গুপ্তকাশটু পব্বতের শিখরদেশে অবস্ডিত। দুর হইতে 
ওপ্তকাশীর ছোট ছোট বাড়ীগুলি বড় স্থন্দর দেখাইতেছিল। 
পর্ববতোপরি এ ক্ষুদ্র গ্রামানি বেশ পরিক্ষার ও পরিচ্ছন্ন ! 
এখানে অনেকগুলি দোকান আছে । গানা, ডাকঘর, বিদ্যালয়, 
আদালত প্রভাতি সবই আছে। এখানে ১৩ট] ধন্মশালা স্থাপিত 
হইয়াছে । মামি যে ধন্মশালার উঠিলাম, সেখানে দেখিলাম যে 
গঙ্গোন্তরটা ও যমুনোত্বরী যাইবার জন্য অনেক যাত্রী রহিয়াছেন। 
ধন্মণালার পারে ই বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা দেবীর মন্দির অবস্থিত । 
মন্দির সম্মুন্নট বহজকু বিদামান। দুই দিক হইতে ছুইটা 
ধার কুণ্ডে আসিয়৷ গুলি ০ স্নান,করিয়া গুপ্তদান 
করিলে মহাপুণ্য সঞ্চিত হয়। খীখানে শীতের প্রকোপ বড়, 
বেশী। 

এই'গুপ্তকাশীর দক্ষিণ দিকে মন্দাকিনী পার হইয়া ওখীঞ্্রে 
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যাইতে হয। অপর এক পথ কেদারনাথ অভিমুখে গিয়াছে । 
এখান হইতে চৌখাম্বা ও অন্যান্য তুষারারৃত উচ্চশিখর সকল দুষ্ট 
হয়। এইম্থান হইতে কেদারনাথের পথ দুর্গম হইতে আবন্ত 
হইয়াছে । ধণ্মশালায় দ্রব্যাদি সংস্থাপন পূর্বক পবেবাক্ত 
কৃণ্ডে স্নান করিয়া বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা দেবীব ্নন্দিরে যাতয়া 
তাহার পুজাদি করিলাম । 'এ দেবালয় বেশ বড় উভাব 
চারিদিকে স্প্রশস্ত চত্বব বহিয়াচে । পবে বাসায় প্রত্াব্ন 
করিয়া আহারাদি সমাপন করিলাম । 

কিয়তকাল বিশ্রামান্তে অপরাহু বেল। ৪টার সময গুপ্তকাশী 
হইতে বহির্গত হইলাম । মাইল দেড়েক যাইয। “লালগাব” 
চটা পাইলাম । কেদারনাগ দর্শন করিয়। যাত্রিবর্গকে পুনরায 
এই লালগার চটাতে আসিয়! তবে ব্দরিনারায়ণের পথে যাইতে 
হয়। এ চটা ছাড়াইয়। কিয়ত্দূর অগ্রসর হইয়া আমরা “মৌতা 
চটীতে” পন্ুছিলাম । এখানে মৌতাদেবীর মন্দির রহিয়াছে । 
দাণ্ডি হইতে নামিয়। দেবীর পুজাচ্চনা করিয়। পুনরায় চলিতে 
লাগিলাম। প্রায় অদ্ধ মাইল আসিয়া “নারায়ণ কোটা ,চটাতে” 
উপস্থিত হইলাম । এইস্থানে অনেকগুলি মন্দির আছে: সে 
সকল মন্দিরে নারায়ণও অন্যানা দেব ০মুর্তি সকল 
প্রতিষঠিত। এখানে ২৪ চট আছে দেখিলাম । 
এখানে একটা বেশ বড রণ আছে। এঝরণার জল বেশ 
পরিক্ষার ও ভিম শীতল । উহার ম্থমিষ্ট জলপানে অতিশয় 
তৃপ্তিলাভ করিলাম। কেদার-বদ্রীর পথে অনেক বরণ 
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দেখিলাম ; তাহাদের মধো কতকগুলি বড় ও কতকগুলি ছোট । 
ছোট ঝরণার জল তেমন পরিষ্কার নহে, কারণ সেগুলি দেখিলাম 
নানাবিধ বন্য লতাপাতায় সদাই আবৃত থাকে । বড় ঝরণা- 
গুলির জল স্থপরিষ্কার থাকে । তাহা পান করিলে স্বাস্থ্যের 
বিশেষ উন্নতি হয় । দেবদেবী দর্শন করিয়া পুনরায় যাত্রা আরম্ত 
করিলাম । প্রায় এক মাইল পথ আসিয়৷ “বেবিঙ্গ চটাতে” 
উপনীত হইলাম । তখন সন্ধা। ভওয়ায় উক্ত চটান্তে রাত্রিবাস 
করিবার ব্যবস্থা করিলাম। 

এই চটার নীচেই এক ক্ষুদ্রকায়া নদী বহিয়া যাইতেছে । 
এই স্থান *হইতেই কেদারনাগ যাত্রার চড়াই আরম্ত হইল । 
দাণ্ডবাহকের! বলিল, “শেঠজী, আগাড়ী ভারি চড়াই মিলেগা ।% 
আহারান্তে বদরি বিশালের নাম স্মরণ পূর্বক চ্ষিদাদেবীর 
শরণাপন হইলাম । 

৯ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার--ভোরে উঠিয়া আবার দািতে 
আরোহণ করিলাম। এইবার পথ দুর্গম হইতে লাগিল। 
*প্রথন্মে এক সরল চড়াই দ্বার পর্ধতশঙ্গে আরোহণ করিতে 
হইল । পরে পর্ববতের পার্খ দিয়া গন্তব্পথ। কোন কোন 
স্থানে উত্ত8.১৯৫৯অত্যচ্চ গিরিশ্রেণী থাকায় পথ অতি 
'পংকীর্ণ | প্রায় মাইল উইক আসিয়া এক মন্দির দেখিতে 
পাইলাম । উহার নাম ন্দর। মন্দির মধ্যে মহিষ- 
মঙ্দিনী মুক্তি প্রতিষ্ঠিত । দেবদর্শন করিয়ী। পুনরায় রওনা 
হইলাম। প্রায় ২ মাইল আসিয়া “ফাটা চটা” পাইলাম । 
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তারপর প্রায় « মাইল আসিয়! “রামপুর চটী” দেখিলাম | 
এখান হইতে ত্রিযুগীনারায়ণ ডুই মাইল পথ । দাখিবাহকেরা 
বলিল যে, আপনাকে বেলা ১১টাব মধো ত্রিষুগীনারাযণে 
পঁলছাইয়া দিব । কাঁটা! চটা হইতে ত্রিষূগী নাবায়ণ অবধি এই 
৬ মাইল পথ কেবলই চড়াই । এই বাশস্তা অতি কদর । 
এখানে শীতও বেশ । যতই পাবনতা পথে চডাই উঠিনেছি, 
তত প্রচণ্ড শীতে কম্পিতকলেবর হইতেছচি । পেৰ দ্বর্গমতাব 
সম্বন্ধে বল। নিষ্প্রয়োজন ; উক্ত চড়াই এত ভর্গম যে দৈব 
যদি একবার কোনগতিকে পদম্থলন হয়, তো আব প্রাণ বক্ষাব 
উপায় নাই। পথেব দই ধারে খাদ বিদামান | 

বেল! প্রায় ১১টাব সময আমবা ত্রিযুগীনাবাযণেৰ সন্নিকটে 
আসিয়৷ উপস্থিত হইলাম । এখানে ৮১০ খানা ঘব আছে এবং 
ধন্্শালাও আছে । আমি একটী বাসা ঠিক কবিয়া ও তথায় “মাট 
ঘাট বাখিয়। অগ্রে ভগবান্‌ ত্রিযুগীনাবারণকে দেখিতে যাইলাম | 
মন্দিরটা দেখিতে বেশ স্থন্দব। উ। প্রস্তর দ্বার নিম্মিত ; 
ত্মধো অষ্টধাতু নিশ্মিত হ্বীভগবানের স্বন্দর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত । 
তাহার বাম পার্খে লক্ষ্মীদেবীর মৃত্ডি বিবাজমানা ৷ মন্দিরে 
সম্মুখভাগে এক যজ্জকুণ্ড রহিয়াছে দেখিলা মঞ্চ সর্ববাদাই 
অগ্নি জবলিতেছে । ক্রথিত আছে স্থানে হবগৌরীর বিবাত 
হইয়াছিল। মন্গিরের বহির্ভাগে ব্রক্ষা, বিষুব, শিবও সরল্পতীব 
মুর্তি বিদ্যমান। এখানে ব্রন্ষকুণ্ত, বিষুকুণ্ড ও শিবকুণ্ড আছে । 
ব্র্গাকৃণ্ড ও শিবকুণ্ডে স্নান করিষা ঘিষুকুণ্ডে তর্পণ করিতে হয়। 
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উপরি-উক্ত ষজ্ভ্কুণ্ের অগ্নি সম্বন্দে পাগ্ডাদের মুখে শুনি- 
লাম, যে এই অগ্নি তিনযুগ বাপিয়া জবলিতেছে । উহার সাক্ষী 
শ্বরূপ নারায়ণ ভিনযুগ ধরিয়া এস্থানে অবস্থান করিতেছেন । 
এইস্কান পর্বতের এক শিখর-দেশে অবশ্থিত। সে কারণে 
এস্থানে শীত খুব বেশী । এখানে অনেক যাত্রীর সমাবেশ 
দেখিলাম । দেবদর্শন কিয়া বাসায় প্রতাবর্তীন করিলাম। 

কয়েক ঘণ্টা বিশ্রামের পর বৈকাল বেলায় পুনরায় রওনা 
হঈলাম। প্রায় এক মাইল যাইয়া আমরা এক কাষ্টসেতু পার 
হলাম । এইস্বানে মোহন গঙ্গার সহিত মন্দাকিনী মিলিতা 
হইয়াছে । *এ সেতু পার হইয়া! আমরা মোহন-প্রয়াগে উপস্থিত 
হইলাম । পরে প্রায় & মাইল চড়াই উত্তীর্ণ ভইয়। আমরা 
সন্ধ্যার প্রাক্কালে “মাথা কাট। গণেশ চটীতে” পছচিলাম **এখানে 
রারে গ/কিতে হউল | এই স্তানে এক মণ্তকহীন গণেশের মৃক্তি 
আছে। 

১০ই জোষ্ট, শনিবার-_অব্য অতি প্রত্যুষেই যাত্র। করিলাম। 
জাজ তুগবান্‌ কেদার নাথদেবকে দর্শন করিব বলিয়৷ মনোমধ্যে 
অত্যন্ত আনন্দ হইল । এখান হইতে প্রায় ৬ মাইল উত্রাই 
অবতরণ করিতে ইল । এ পথ টালুভাবে নীচে নামিয়াছে। 
দলেই ৬ মাইল পণ অবস্তক্ করিয়া গৌরীকুগুতে পুছিলাম। 
এখানে 61৭ খানা চটা লোকে * পরিপূর্ণ দেখিলাম। পাণ্ডা- 
প্রমুখাৎ অবগত হইলাম যে, এই স্থানে গৌরী মহাদেবকে 
পাইবার জন কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন । এখাঞ্ছে গৌরীকু্ 


৩০ চতুধ্ণাম ও সগুতীর্থ। 


রহিয়াচে। তাহার নিকটে গৌরীশঙ্করের মুক্তি বিদ্যমান । 
মন্দির পার্শে ছুইটা কৃশ্ড আছে-_-একটি তপ্তকৃণ্ড ও অপরটা 
শীতলকুণ্ড । নিকটেই মন্দাকিনী প্রবাহিতা হইত্মেছেন। 
এখানে শীতের প্রকোপ বড়ই বেশী । দেখিলাম এখানে কেদার 
নাথের ২৪ ঘর পাণ্ড। আছে । এখান হইতে দেড় মাইল আসিয়া 
ভামসেন শীলা । এইস্থানে ভ্রীমসেনের এক বিশালমুন্তি 
দেখিলাম । নিকটেই এক উচ্চ পর্ববতোপরি একপ্রকাণ্ড গুহা 
দ্টিগোচর হইল । পাগ্ীর! বলিল যে, এ গুহাতে পাণ্ডবগণ মহা- 
প্রস্থানকালে দ্বৌপদীর সহিত কয়েক দিবস বাস করিয়াছিলেন । 
এইবার আমাদের গন্তব্য পণ ক্রমাগতই চড়াই । পথ যেমন 
ভয়ানক তেমনি সঙ্কীর্ণ। এখান হইতে কেদারন"'থের পথ 
সর্বাপেক্ষা দুর্গম । ইহাতে কেবলমাত্র পরিমিত চড়াই ও 
স্থানে স্থানে উত্রাই । তাহাদের মধ কতকগুলি যেমন দীর্ঘ, 
ছচেমনি হুর্গম। পথ যেরূপ হুর্গম ও কুচ্ছ,সাধা তাহা বলিবার 
নভে । দক্ষিণপার্শ এমন নিম্ন ও গভীর যে, দি নিক্ষেপ 
করিলে মস্তক বিঘুর্ণিত হয়। একস্থানে ৬একেদারনাথদেবের 
কূপায় আমার কোন গতিকে প্রাণরক্ষা হয়। এই সকল স্থানে 
সততই মেঘের সঞ্চার হয়। বুষ্টিপাতও যথ্যে্জ পরিমাণে হইয়া 
থাকে। এইরূপ 'এক পশলা পপ আমর' 
যে পথে যাইতেছি সে পথ এত খাড়া হইয়া উঠিয়াছে যে আমাকে 
দাণ্ডি হইতে নামিয়া চলিতে হইতেছে । আমার হস্তে পার্বত্য 
লাঠি রহিয়াছে, উহার সাহায্যে পর্রতারোহণ করিতেছি। 


দ্বিতীয় পবিচ্ছেদ। ৩১ 


আমাব উভয় পার্শে দাণ্ডি বাহকেরা উঠিতেছে , আমি তাহাদের 
একজনেব হস্তধাবণ কবিয়৷ বহিয়াছি। কিষত্দুব আবোহণ 
করিলে সেই দাণ্ডিবাহকেব পদক্খলন হওয়ায় সে প্রায় ২০০ ফিট 
নিন্মে গড়াইযা পড়িল । সৌভাগ্যবশতঃ আমি তাহাব হস্ত 
পরিত্যাগ কবিয়াছিলাম, নচেও তাহাব সঙ্গে আমিও নিন্দে 
গডাইযা পড়িতাম | প্রায় মিনিট দশেক পবৰ সে আবাব অন্য 
পথ দিয়! উপবে উঠিযা আসিল। পথিমধো আমাব আত্তীয়। 
২।৩ জন বমণীৰ সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহাবা কেদারনাথ 
দর্শন কবিযা ফিবিযা আসিতেছিলেন । 'ভ্ীভাদেব মধো একজন 
এবপ উচ্চ স্ফান হহতে নিলে পড়িযা যাউযা হস্তে অল্প আঘাত 
প্রাপ্ত হন। তাহাদেব মুখে শ্ুনিলাম যে আব অল্পদুর অগ্রসর 
তইলেত ক্রমাগত তুষাবাবুত পথ । খানিকদূব যাইয়! গ্েখিলাম 
যে জনৈক স্ত্রীলোক ঝাম্পানে যাইতেছেন। বাহকদিগের 
দৈবাৎ পদস্থলন হওয়ায় তাহারা আবোহীসহ নীচে পড়িয়। 
গিযাছে। শুনিলাম স্ত্রীলোকটী অল্প বিস্তর আঘাত প্রাপ্ত 
হইয়াছেন । 

ভীমসেন শিল৷ হইতে ৩ মাইল আসিয়া! আমর! “রামবারী 
চটা”” পাইলাম । *স্চ্ট্ব পার্থ দিয়! প্রবলবেগে মন্দাকিনী 
নদী বহিয়া যাইতেছে । এধীইফ.৫1৭ খানা পুরীর দোকান বসি- 
য়াছে দেখিলাম । এই চটীতে অত্যন্ত ভীড়। অধিকাংশ 
থাত্রী এই স্থানে বিছানা পত্র রাখিয়া কেবলমাত্র নিতান্ক 
আবশাকীয় দ্রব্যাদি লইয়া ৬কেদারনাথদেবকে দেখিতে যান। 






৩২ চতুধণম ও সপ্ততীর্থ । 


প্রত্যাবর্তনকালে সে সমুদয় দ্রব্য লইয়া যান। এই স্থানকে সত্যপথ 
কহে। এখান হইতে কেদারনাথের পণ স্বর্ণপথ বলিয়াই বোধ 
ভয়। পথের কি মনোমুগ্ধকর দৃশ্য! চতুপদ্দিকে গিরিশ্রেণী 
আপাদমস্তক তুষার বিমণ্ডিত রতিয়াছে । যে দিকে দৃষ্টিপাত 
করি, দেখি যে প্রতোক বন্ধই রৌপ্যময় মনোভর শুভ্রবেশ ধাবণ 
করিয়াছে । পথণগুলি নিভৃত, উদ্ভিদ ও জীবশত্য । এই পথ 
যেমন কঠিন, তেমনি বিপজ্জনক । কোন কোন জায়গা এব্প 
খাড়াভাবে উদ্রিয়াছে ও বারিবমণে এরূপ পিচ্ছিল হইযাডে ষে 
সেখানে আমাদিগকে ভামাগুড়ি দিয়া উঠিতে হইতেছে । অন্দৃর 
যাইতে মুসলধারে বৃষ্টিপাত আরম্ভ ইল । আমরা 'নিকটস্থ এক 
গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কবিলাম। গুহাটী গ।ঢ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। 
দিবসেও সুধ্যকিরণ তথায় প্রবেশ করিতে পাবে না । মনে হইল 
অন্ধকার পাপের সহায বলিয়া সুধ্দেৰ উহার বিনাশে 
কৃতসন্কল্ল হওয়ায়, প্রাণভয়ে অন্ধকার হিমালয়ের শবণাগত 
হইয়াছে । মহান্ুভব হিমালযও যেন শন্ধকারকে ভামধো 
আঙয়দান করিয়াছেন । এই গুহ] সন্দর্শনে মহাকবি 'কালি- 
দাসের সেই বর্ণনা মনে পড়িল, 


দিবাকরাদ্রক্ষতি যে। গু 
লীনং উস 
ক্ষুদ্রেহপি নুনর্ত শরণং প্রপন্নে 


মমত্রমুচ্চেঃ শিরসাং সতীব ॥ 
“ষে হিমালয় দিবাভাগে ভীতও গুহাতে অবস্থিত অন্ধকারকে 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ৩৩ 


সুধ্য হইতে রক্ষা করেন । উদ্দারচেত1 মহাপুকষগণ যেমন সাধুর 
প্রতি তেমনি অসাধুর প্রতিও মমত্ব দেখাইয়া! থাকেন ।” 

* বৃষ্টি থামিলে গুহ। হইতে নিজ্ঞান্ত হইলাম । দুরে ৬কেদার 
নাথদেবের মন্দির দেখ। যাইতে লাগিল। আমাদের চারিদিক বরফে 
সমাচ্ছাদিত। মন্দিরও তুবারাবৃত ; কেবলমা ত্র,ছড়ার কিয়দংশ 
দেখা যাইতে ছিল। মন্দাকিনী অদুরে প্রবাহিতা হস্টাতেছেন। 
তাহার উপর তুষাৰ জমিয়া৷ যাওয়ায় সেতুর আকার ধারণ করি- 
য়াছে। এক্ষণে আমাদের গন্তব্যপথ ক্রমাগতই বরফের উপর দিয়! । 
যতই অগ্রসর হইতেছি ততই বরফের স্তপ। এত ঠাণ্ডা যে 
গায়ের রপ্ত জল হইয়৷ যাইতেছে । অতি কষ্টে এই ৩ মাইল 
পথ আসিয়। আমর! কেদারে উপশ্ফিত ভইলাম। সম্মুখেই 
কেদারনাথদেবের পাহাড় দণ্ডায়মান । উহা সমভূমি হইতে, প্রায় 
২২,০০০ ফিট উচ্চ হইবে । ইহ] হিমালয়ের এক শিখর ; একট 
স্থানকে লোকে কৈলাসপর্ববত বলে । পর্ববতের শিখরদেশ তুষার 
দ্বারা বিমপ্ডিত । এস্থানের দৃশ্ট যেমম মনোরম তেমন গম্ভীর | 
এঁ রজতশুভ্র চিরহিমানী দর্শকের মন প্রাণ বিমোহিত করে । 
তদুপরি সূষ্যরশ্মি প্রতিফলিত হইলে অপূর্বব সৌন্দর্যের 
সমাগম হয় । 

, কেদারগিরির উত্তর“ “বাস্থুকী তলা ও” নামে এক 
কুণ্ড আছে । উহ! হইতেই মন্দা চ্্নী নিঃস্যত! হইয়া হিমাচনের 
উপর দিয়া প্রবাহিতা হইতেছে । এই মন্দাকিনী নদী রি 


গ্রম্াগে আলকানগ্পার সহ মিশিয়াছে। এতদসম্মিধালে 
উপ, 


৩৪ চতুধণম ও সপ্ততীর্ঘ। 


মহাভারত প্রসিদ্ধ মহাপ্রস্তানের পথ বিদ্যমান । কথিত আছে 
যে, ধন্মাত্বা যুধিষ্ঠির অভিমন্দুতনয় পরীক্ষিতের উপর রাজাভার 
অর্পণ করিয়া এই পথ ধরিয়৷ মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন । 

যে স্থানে কেদারনাথের মন্দির অবস্থিত, সে স্থানের উচ্চতা 
প্রায় ১৫,০০০ ফিট হইবে । কেদারে পঁহুছিয়। পাণগ্ার বাসায় 
স্থানাভাব হওয়ায় এক ধন্মশালাফ উঠিলাম। সেখানকার, 
ঘর দ্বারের অবস্থা কহতবা নহে। অনেক পরিশ্রমপূর্ববক 
কুলিরা বরফ কাটিয়া জায়গ; করিয়া দিল। এখানে ১০১২ 
খানা! ঘর দেখিলাম । ঘরগুলি সব কান্ঠ নির্মিত ও তাহাদের 
ছাদ তক্তা দ্বারা আরৃত। প্রত্যেক গৃহের নিম্মতল বরফেব 
দ্বারা আচ্ছাদিত। গুহের ছাদ হইতে বরফের জল গড়াইয়। 
পড়িতেছে। শীতে হাত প! একেবারে ন্সবশ হইয়৷ গেল। 
চতুর্দিকেই শুভ্র তুষারময় ছবি দৃষ্ট হইতে লাগিল । কান্ট 
ংগ্রেহ করিয়া অগ্নি প্রস্থলিত করিয়৷ শরীর অল্প গরম করিয়। 
লইলাম। পাণ্ড। প্রদত্ত মন্দাকিনী বারি স্পর্শ করিলাম । উহার 
হিম শীতল জলে স্নান করিবার সাধ্য হইল না৷ । মন্দাকিনীর 
পুতবারি স্পর্শপুবর্বক কেদারনাথ দেবের মন্দিরে প্রবেশ 
করিলাম । এতাবগুকাল পায়ে চণ্মপাদুকা ছিল, এক্ষণে মন্দির 
প্রবেশকালে উহ! পরিতাগ করিয়]০৮৮র জুত৷ পায়ে দিলাম । 

তুষার দ্বার ছয় মাস লি মন্দির আবৃত থাকায়, তখন 
৬কেদারনাথের পুজাদি ওখীমঠে সম্পাদিত হয় । , আমর! রখ 
মন্দির ধারে উপস্থিত হইলাম, তখনও মন্দির. দ্বারে স্তপাকার 
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রি দেখিলাম । মন্দিরের চড় তখনও বরাক 
উত্থিত হইয়।? রি ৃ 


শে । পথ ঘাট তুষাবে বড় পিচ্ছিল থাকায় অনেকে 
* জোটি € ণ 

১] যাইতেছেন । এই স্থান বিস্তীর্ণ ও সমতল | মন্দিরের 
*য়ণ্দুবে সবস্বতীগঙ্জা মন্দাকিনী সহ মিশিয়াছে । কেদার 
নাথেব স্থানটা সরস্বতী ও মন্দাকিনী-- এই ছ্‌ইট নদী দুই 
দিক হইত বেষ্টন করিয়াছে । 

মন্দিরে প্রবেশ কবিয়া দেখিলাম যে উহার মধ্যস্থলে 
একেদারনাথ দেবের বৃহৎ পাষাণময় বুষভ মুত্তি বিদ্যমান । 
প্লতাদি দ্বাবা তাহার গাত্র মাজ্জনা কবিয়। বিল্বপত্র ধৃূপ দীপ 
ওক বৌপা দিয়! তাহার পুজার্চনা করিলাম । মন্দিরে 
পুলিশ কন্মচারীরা সুব্যবস্থা করিয়াছেন । যাত্রিগণকে এক 
পণ দিয়! দর্শন করাইয়া অন্য পথ দিয়া বাহির করিয়! 
দিতেছেন। মন্দিরের কপাটগুলি লৌহময় ও সুবৃহৎ। মন্দিরটা 
হু পুরাতন; শুনিলাম উহা ১৫০০ বতসর পূর্বেব নিশ্মিত 
হই্য়াছিল। সংস্কারাভাবে উহা! জীর্ণ হইয়! গিয়াছে । মন্দির 
সংস্গারার্৫থ পাণ্ডাগণ যাত্রিবর্গের নিকট অর্থ সংগ্রহ করিতেছে। 

এই কেদারনাথ সম্বন্ধে এক কিংবান্তী প্রচলিত আছে । 
কথিত আছে যে, এ হুর পার পুত্র অভ্ঞ্ুঃনর সহিত যুদ্ধে 
বাঁতিব্যস্ড স্ইয়া মভাদেব একই্ইুড়ঙ্গ দ্বারা নেপালের অন্তত 
পশুপতিনাথ পর্বতে পলায়ন করেন। তত্ড্বম্ত পশুপত্বিনাথ 
পর্বতে মহাদেবের মস্তক ও এম্বানে তাহার দেহের অবশিষাংশ 
বিদামান । 





৩৬ চতুরধাম ও সপ্ততীরথ । 
ন। কথিত আছে 


হিন্দুগণের তীর্থক্ষেত্রে অন্ততঃ ত্রিরাত্র বাসদ রা 
কিন্তু কেদাব পর্ববতের ন্যায় চির তুষারাবৃত স্থলে-ল্লন | 
অধিক বাস করিতে সমর্থ হইলাম না। 

্ উচ্চতা 

১১ জ্যৈষ্ঠ, রবিবাব_-অদ্য কেদাব পরিত্যাগ করিলাম রা 
কেদারনাথের পাণ্ড। রামলাল আমার দঙ্গে কিয়ত্দুর আসিল। 

এখান হইতে প্রকৃতির শোভা] অতি চমগ্কার। প্রভাতেব 
সৃ্যরশ্মি তুষাবরাশির উপব নিপতিত হওয়ায় হিমগিরি যেন 
একটী রৌপ্যময় মুকুট ধারণ করিয়াছে বলিয়। বোধ হয। 
স্নভাবের এরূপ মনোমুগ্ধকর মৃত্তি দর্শকের মনপ্রাণ ভগবদপ্রেমে 
নিমগ্রু করিয়। দেয়। ধাহারা দেশ ভ্রমণ ভালবাসেন ও 
যাহাদেব অনবরত তুষারাবৃত পর্বত শ্রেণী দেখিবাৰ বড 
বাসনা তাহার যেন বৈশাখ মাসেব প্রারন্তে একবার কেদাব 
বনী গমন করেন ; তাহা হইলেই তাহাদের মনের বাসনা 
পরিপূর্ণ হইবে । এদৃশ্য এতই উল্লাসকর যে উহা না দেখিলে 
ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। কাশ্মার এদেশন্থ অমরনাণ 
তীর্থের পথও এইরূপ হিমাবৃত । উহার বিবরণ এই গ্রন্থের 
পরিশিষ্ণে প্রদত্ত হইল । 

এই বিচিত্র পার্ববত্যশোভ৷ সন্দর্শ্রে, মনে হয় যে, একজন 
অনীম জ্ঞানময় শিল্পী আমা চ চক্ষুর অগোচরে .বাকিয়। 
এই সকল স্থন্দর জীবন্ত ছবি রচনা করিয়াছেন । এই কেদার 
নাথ অনাদি জ্োতিলিঙ্গ মুর্তি এবং তারতবর্ষে যে সর্ববসমেত 
দ্বাদশটী জ্যোতিলিঙ্গ মহাদেব আছেন, ইনি তীহাদের মধ্যে 
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অন্যতম । জ্োতিলিঙ্গ মৃত্তি তাহারা ষাহারা স্বতঃই ভূগর্ভ হইতে 
উশ্থিত হইয়াছে, কাহারও প্রতিষ্ঠিত নহে । শিবপুরাণে দ্বাদশ 
জোতিলিক্গ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে,__ 
“সৌরাষ্ট্রে সোমনাঞ্চ শ্রীশৈলে মন্লি কাজ্জুনম্‌। 
উজ্জধিন্যাং মহাকালমোস্কারং মামুলেশ্বরম্‌ ॥ 
পরল্যাং বৈগ্ভনাথঞ্ ডাকিন্যাং ভীমশঙ্করম্‌। 
বারাণম্থযাঞ্চ বিশ্বেশং ত্রাম্বকং গৌতমীতটে ॥ 
সেতুনন্ধেতু রামেশং নাগেশং দারুকাবনে । 
হিমালয়েচ কেদারং ঘীষেেশঞ্চ শিবালযে ॥ 
.এতানি জ্োতিলিঙ্গানি সায়ং প্রাতঃ পঠেন্নরঃ | 
সর্ববপাপৈঃ বিমুক্তোহি ব্রঙ্গলোকং প্রবিশতি ॥” 

(১) সৌরাষ্ট্রে সোমনাথ, (২) শ্রীশৈলে মন্্রিকাজ্জুন, 
(৩) উজ্জয়িনীতে মহাকাল, (৪8) নম্মদাতারস্থ অমরেশ্বরে 
উঙ্কারনাথ, (৫) ভিমালয়ে কেদারনাথ, (৬) ডাকিনীতে 
ভীমশঙ্কর, (৭) বারাণসীতে বিশ্বেশবর, (৮)  গৌতমীতীরে 
( গোঁদাবরী তীরে ) বাম্বক ; (৯) পরলীতে বৈদ্ভনাথ, (১০ ) 
দ্বারকায় নাগেণ (১১) সেতুবন্ধে রামেশ্বর, (১২) শিবালয়ে 
ঘীঞ্চেশ। যে বাক্তি এই দ্বাদশ জ্যোতিলিঙ্গের নাম প্রাতঃকালে 
,ও সন্ধাকালে পাঠ করে.২িনি সকল পাপ হৃইতে বিমুক্ত হইয়া 
ব্রঙ্গালোকে প্রবেশ করেন । 

৬কেদারনাথ দেবকে দর্শন করিয়া যাত্রিগণ পুনরায় সেইপথে 
প্রতারত্ত হুইয়া লালগার চটাতে আসে; তথা হইতে গখীমঠ 


৩৮ চতুধাম ও সপ্ততীর্ঘ। 


হইয়া লালস|ঙ্গা, নামক স্থানে বদরিকাশ্রমের পথে উপনীত হয়। 
কেদারক্ষেত্রের পরার ৬০ মাইল. দক্ষিণে লালসাঙ্গা এবং তথ। 
হইতে প্রায় ৫০ মাইল দুরে বদরিকাশ্রম | কেদারক্ষেত্র হাতে 
সবল পথে যাইলে, উহ ১৫ মাইল অধিক হইবে না; কিন্তু £ 
সরল পথ সম্বৎসর তুষারে আচ্ছন্ন থাকায় যাত্রিগণকে লালসাঙ্গা 
দিয় মাইতে হয়। পুরাকালে এ সবল পথ দিয়াই বদরিকাশ্রামে 
যাওয়া যাইত, এক্ষণে এ পথ অগম্য হইয়।ছে । 

১২ই জ্যৈঠ সোমবার-_-অতি ভোরে কেদার হইতে যাত্র। কব। 
গেল । বেল! প্রায় ১১ টার সময আমরা মোহন প্রয়াগে উপস্থিত 
হইলাম। তথায় আহারাদি কবিয়! অল্লকাল বিশ্রামান্তে বৈকালে 
পুনরায় রওনা হইলাম। সন্ধ্যার পুর্বেব “রামপুর চটাতে” 
আশ্রয় লইলাম | তথায় রাত্রিবাস করিবার ব্যবস্থা করিলাম । 

১৩৯ জ্যৈন্ঠ মঙ্গলবার_ প্রত্যুষেই যাত্রা ররিলাম। বেল। 
প্রায় ১০টার সময় “নারায়ণ চটীতে” পুছিলাম ! এস্থানে কেদার 
নাথের যাত্রির বড় ভিড় দেখিলাম । কোন প্রকারে চটাতে অল্প 
স্থান পাওয়। গেল। তথায় আহারাদি সারিয়৷ বৈকালে রওন। 
হুইয়! সন্ধার সময় ওখীমঠে উপনীত হইলাম । 

এই স্থানটা এক সমতল ভূমির উপর অবস্থিত । ইহার উপরে 
গুপ্তকাশী দেখা যাইতে লাগিল। এ স্ুণ্ধগা৷ বেশ পরিষ্কার পরি- 
চ্ছন্ন। এখানে অনেকগুলি -শাকান রহিয়াছে । সরকার 
বাহাছবরের এক ধন্মশালাও আছে । নিকটে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম 
আছে । তথায় পঞ্চমুখী কেদার বিগ্কমান। এখানে কেদারলাঙ্ের 
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৬ মাস পুজা হয়। পঞ্চমুখীকেদার দর্শন করিয়া বাসায় ফিরিয়া 
আসিলাম। বাসায় আসিয়া আমার পুর্্বপরিচিত পাঞ্জাবদেশীয় 
পুলিশ কর্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ হইল । তিনি আমার পথের 
খবরাখবর জিজ্ঞাস! করিলেন । সে রাত্র ওখীমঠে অতিবাহিত 
করিলাম । 
১৪ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার-_ভোবে উঠিয়া মুখ হাত ধুয়া ইফ্টদেব 
স্মরণান্তর বহির্গত হইতেছি, এমন সময় দাণ্ডিবাহকগণের মধ্যে 
একজন বলিল যে, তাহার জ্বর হইয়াছে, সে চলিতে পারিবে না । 
পধিমধো বিলম্ব করিব না, যত শীত পারি বিশাল বদরিকানাথকে 
দর্শন করিব ইহাই আমার সঙ্কল্পল ৷ লে।কটীর জ্বরের কথা আমার 
সেই পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের নিকট প্রকাশ করায়, তিনি বলিলেন 
যে, জববের কথা সম্পূর্ণ মিগা; বোধ হয় নিকটে উহার “ফোন 
বাসা আছে, সে ক।রণে এই অগিল] করিতেছে । তখন উক্ত 
দাগ্বাহককে কহিলাম যে, সে বদি আমার সহিত এইজ্সপ 
অন্যায় বাবহার করে তাহলে আমি তাহাকে পারিশ্রামিক 
কিছুই দিব না । তখন সে যাইতে রাজী হইল। 
প্রায় ৬ মাইল পথ আসিয়! “ছুর্গ। চটটাতে” উপনীত হইলাম 
এই ৬ মাইলের মধ্যে অপর কোন চটা নাই, এবং এই ৬ মাইল 
পার্বত্য পথ অতিক্রম করিতে গুবাহকদিগের * পরিশ্রম কিছু 
কম হয় নাই। আরও ১ মাইল উউভ্বাসিয়া আমরা “পথিচটা” 
পাইলাম । যদ্দিও বেলা অধিক হয় নাই, তথাপি রৌদ্রের 
তেক্স অতি প্রথর। দাণ্ডিবাহকেরী গলদ্ঘণ্মী ইইতে লাগিল ; 
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মার পথ চলিতে পারিল না। অগত্যা আমাকে উক্ত চটাতে 
আশ্যয় লইতে হইল । এই চটী নড় ছোট; খান ছুইমাত্র 
ঘর মাছে । এখানে জন মানবের সম্পক নাই ; বোধ হইতে 
লাগিল যে আমিই এ রাজ্যে এক মাত্র প্রাণী জীবিত আছি। 
এস্থান পুথিবীর নিতান্ত বিজন, নেপথো অবস্থিত। উহ 
এক সঙ্গীর্ণ উপতকার উপরি সম্গিবেশিত। এখান হইতে একটা 
পথ তুঙ্গনাথ পর্ববতাভিমুখে গিয়াছে । তুঙ্গনাথ কৈলাস শিখরে 
প্রতিষ্ঠিত। তদ্রপরি আরোহণ করা স্থক্িন । তজ্জন্য কেহ 
বড় তথায় যাইতে পারে না । 

এখান হইতে দুরে তুষারাবৃত কেদারনাথ, বদরিনাথ, 
গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরীর পবর্বত চতুষ্টয় দৃষ্টিগোচর হইতে 
লাগিল। উহাদের উপর সূর্যযকিরণ পতিত হওয়ায় উহারা 
স্নবর্ণমপ্ডিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল । সে দৃশ্ট দর্শনযোগা । 

বৈকালে আবার যাত্রা করিলাম । প্রায় মাইল দুই আসিয়া 
“চৌপতী চটী” পাইলাম । প্রত্যহ সকাল ও বৈকালে আমি ৩৪ 
মাইল পদব্রজে যাইতাম ; তজ্জন্য আমার জুতা ছিড়িয় 
গিয়াছিল। এখানে একজন মুচি জুতা সারাইতেছে দেখিয়া 
তাহার নিকট আমার জুত৷ মেরামত করিয়া লইলাম। চামড়ার 
স্ৃত। দ্বার গে সেলাই করিয়্৮দং দর্ল। উহা বড় মজবুত হইল । 
চৌপতী চটী ছাড়াইয়া আদর প্রায় ৩ মাইল উত্রাই নামিতে 
হইল। এই পথ অবতরণ করিতে সন্ধা হইয়। গেল । নিকটেই 
এক চটা পাইলাম। তাহার নাম “ভৈসুড়িয়া চটা”। এই 
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চটীতে আশ্রয় লইলাম । ইহা! নামমান্র চটী; ইহার তিন 
দিক অনারৃত। বাত্রে বৃষ্টিপাত হইল । জলের ঝাপটায় চটী 
'ভাসিয়। গেল। আমরা কোন গতিকে রাত্র অতিবাহিত 
করিলাম । 

১৫উ জ্যেষ্ঠ, বৃহস্পতিবার--সকালে উঠিয়া দেখিলাম যে 
ঝড বৃষ্টি থামিয়। গিয়াছ্ছে । আকাশ বেশ পরিষ্কার ও সূর্যযদেবের 
কিবণে চতুদ্দিক সমুস্তাসিত হইতেছে । মুখ হাত ধুইযা এখং 
মোট বিভান। ঠিক করিয়া! যাত্রা করিলাম । কিয়ৎদুর যাইতে 
না যাইতে দেখিলাম যে অদূরে শিল! বৃষ্টি হইতেছে; কিন্তু 
অ'মব] যে স্থানে বহিয়াছি সে স্থান বেশ পরিষ্ষার। তথাপি 
দাণ্ডিবাহকেবা বলিল যে এখানেও শিলাবুষ্টি হইবার সম্ভতাবন! | 
অগতা। চটাতে ফিরিতে হইল । অল্লকাল মধো বৃ্থি*গামিয়া 
মাইলে আবাব চলিতে লাগিলাম। 

পথিমধো স্থানে স্থানে দেখিলাম অসংখা দেবদার বৃক্ষ 
সকল দণ্ডায়মান থাকিয়। বিশ্ববিধাতার মহিম। কীর্তনে নিয়গ্ন ৷ 
স্থানে, স্থানে স্থকণ পক্ষিগণের কণস্বর পথিকের কর্ণেন্দিয় 
পবিতৃপগ্ত করিতেছে £ স্থানে স্থানে বিবিধ জাতীয় পুষ্প সকল 
প্রস্ফ,টিত হইয়। দশদিক আলোকিত করিতেছে ; কিন্তু সে জন- 
আানবহীন স্থানে উহাবা ধ্ঞসত হইতেছে ও ঝারিয়। পড়িতেছে । 
স্থানে স্থানে কত রকম কী এ সকল গাছপালা 
হইতে মানবের কত উপকারজনক ওষধাদি গ্রস্ত হইতে পারে ; 
কিন্তু কয়জন বিজ্ঞ বাক্তি এই সকন্ব স্থানে আগমন করেন 
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এবং 'সাধারণ লোকের এ গাছ গাছড়। চিনিবার ক্ষমতা 
বা! কোথায়? পৃথিবীতে এমন অনেক জিনিস আছে য্দ্বারা 
জন সাধারণের অশেষ উপকার সাধিত ভইতে পারে । সামান্য 
ব্যক্তি উহা চিনিতে ন! পারায়, উহার! পড়িয়া! গাকে, কাহানও 
প্রয়োজনে আসে না । কবির ভাষায় বলিতে হয়, -- 

অমল-কোমল-প্রভা অসংখ্য রতনে, 

সাগর অতল-গর্ভে আধারে লুকায় ; 

কুস্বম-স্তবক কত সলাজে গোপনে, 

ফটি মরু-সমীরণে মাধুরী বিলায়। 

মাইল 8 আসিয়া “সাগর সাহা” চটাতে আসিলাম । চার 

'নিকটে এক ক্ষুদ্র নদী বহিয়। যাইতেছে । নদীর উপর এক 
কাষ্ট ন্বেতু বিদ্যমান । আমাদের এ সেতুর উপর দিয়া গম্ব্য 
পথ। তদুপরি যাইতে যাইতে আমার দাণ্ডি একট। কান্ঠে 
সবেগে আঘাত প্রাপ্ত ভইল। উহাতে আমি অল্প শিহরিয়। 
উত্ঠিলাম। দাণ্ডিবাহকগণের মাধ্য পুর্ব্বরাত্রে যে অস্থরখের ভাগ 
করিয়াছিল, সে বোধ হয় ইচ্ছ। করিয়াই দাণ্ডি কাঠে বাধাইয়া 
দিয়াছিল। তখন দাণ্ডির অবস্থা না দেখিয়াই চলিতে লাগিলাম । 
প্রায় ৪০ মাইল আসিয়া “মন্তাল চটী” পাইলাম। বেলা 
প্রায় দ্িপ্রহর অতীত দেখিয়া পানে আহারাদি করিবার 
ব্যরস্থা করিলাম। আহারাণে/ ধন শোচ ক্রিয়াদি সমাপন 
করিয়া ফিরিতেছি,' এমন সময় আমার পাচক বলিল যে, মহাশয় 
মাপনার ' দাঞ্ি ভাঙ্গিয়া, গিয়াছে । এই কথ! শুনিয়া আমি 
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মহা ভাবনায় পড়িলাম; এখনও বদরিকাশ্রমে পঁল্ছিতে 'অনেক 
দিন লাগিবে এবং এখানেও কোনরূপ যান পাওয়া বায় না । 
ভবিতে লাগিলাম, “ঠাকুর এত কষ্ট ন্দীকার করিয়। আসিতেছি, 
(তামার মনে কি এইট ছিল ৮” ভাবমাধ মন অতান্ত ব্যাকুল 
হইল । দাণ্ডিব নিকট আসিয়। দেখিলাম যে, দাণ্ডির পশ্চাদ- 
ভাগের কাষ্ঠ ভাঙ্গিযা গিষাছে : হবে উন্তাতে যে লৌহ ছিল 
তাহাব কোনরূপ ক্ষতি হয নাই । তখন বাহকের! দডি দ্বাৰা 
উহ! মেবামত কবিষা দিল । দাণ্ডি বলিযাই পুনশ্চ কাধ্্যক্ষম 
হইল, কান্তী বাঝাম্পান হঈলে উহা একেবারে অকন্ধণা হুইয়। 
পড়িত তগাপি দাণ্ডিবাহকেবা বলিল বে, শেঠজী পথে 
(কানন্ধূপ বিপদ আপদ হইলে আমবা তাহার জন্য দায়ী নহি। 
আমি তাহাদিগকে অভব প্রদান কবায় তাহারা যছুটুতে 
প্রস্থত 5ভহল। 

অপরাহে আবাব যাআ|। কবিলাম। ৩ মাইল আসিয়া 
'সিংখোলা চটা” পাইলাম । এই পথ আসিতে দাণ্ডির কোনরূপ 
ব্যাঘাত ঘটে নাই । বাত্রে এ চটাতে থাকা গেল । শয়নকালে 
দাখি আমার শধ্যার পাশেই রাখিলাম । ইতিপূর্বে দাণ্ডি 
বাহকর্দিগের শিকট দাণ্ডি থাকিত; এখন হইতে উহাদের নিকট 
উহ] রাখিতে আমার প্রতায় হ2৯না । 

১৬ই জৈন, শুক্রবার -প্রত্যু্টেটে মন্তাল চটী পরিতাগ 
ররিলাম। প্রায় ৩ মাইল আসিয়া “হিমখালি চট” দেখিলাম । 
পথে আসিতে আসিতে এক ভাধ খানা খা দৃষ্টিগোচর হইতে 
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লাগিল। সে গ্রামগুলি আর কিছুই নহে; ৫1৭ খান ঘর। 
একত্রে সন্নিবেশিত । সকলেরই কতকগুলি মহিষ, গরু ও ছাগল 
আছে । এই কেদ।রবদ্রীর পথে সকল স্থানেই দেখিলাম যে, 
পাহাড়ী পুরুষেরা জমিতে লাঙ্গল দিতেছে এবং স্ত্রীলোকেরা 
শশ্ কাটিতেছে ও শশ্য আছড়াইয়া পণকৃ করিতেছে । তাহাদের 
বালক বালিকাগণও তাভাদের পিতামাতার কার্যে সাহাষা 
করিতেছে । এই পাহাড়ী স্ত্রীপুরুষ সকলেই বেশ বলিষ্ঠ ও 
কষ্ট সহিষুঃ ৷ রমণীগণেব পরণে এক একটা ঘাঘরা ও গায়ে গরম 
কাপড়ের এক একটা জামা ; কেহ এখানে থালি গায়ে থাকিতে 
পাবে না, কাবণ শীতের প্রকোপ এখানে বড় বেশী । পখিমধো 
যাত্রিবর্গকে দেখিলেই বালক বালিকারা ছুটিয়া আসে ও ছুচ 
সু চাহিতে থাকে । এই ছুই দ্রবা উহাদের বড় প্রিষ, 
দেখিলাম । এখানে দ্রব্যাদি সব বড় বড় ছাগলের পন্ঠে 
বাহিত হয়। চাউলের মূল্য এস্থানে বড় বেশী; প্রতি নেরেব 
মূলা প্রায় «০ বার আনা । আটার মুলা অনেক কম। যতই 
অগ্রসর হইতে লাগিলাম ততই দ্রবযাদির মূল্য আধিক হইতে 
লাগিল , এমন কি চাউলের মুল্য প্রতি সের এক টাকা হইল । 
প্রায় ২০ মাইল আপিয়। আমরা “গোপেশ্বর চটাতে” 
উপস্থিত হইলাম । এখানে 21৫ খানা দোকান আ্মাছে। 
দা্ডিবাহকেরা এখানে 14কটু বিশ্রাম করিল। এখানে একটা 
স্বন্দর নির্করিণী রহিয়াছে । দাগ্ডিবাহকের! বিশ্রামকালে 
আমায় জিজ্ঞাস! করিল, “শ্ঠেজা, আপনি ধূমপান করিবেন কি?” 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ৪৫ 


আসল কথা, আমি যদি ধুমপান করি তাহলে তাহারাও ধূম 
পানের ২৪টা দ্রব্য পাইতে পারে। আমি কখনই ধুম পান 
করি নী, কিন্তু তাহাদিগকে পয়স৷ দেওয়ায় ভাহার! নিকটবসাঁ 
দোকান হইতে উহা কিনিয়। খাইল। এখানে গোপেশ্বর 
মহাদেবেব মন্দির আছে । আমি দেবদর্শনপূর্বক দাগ্ডিতে 
আরোহণ কবিলাম। প্রা ২ মাইল আসিয়া আমর! লালসাঙ্গাষ 
পছিলাম। ধাঁহারা রুদ্র প্রয়াগ হইতে কেদারনাথ দর্শন 
কবিতে যান, তাহারা এখানে আসিয়া ব্দরিনারায়ণের পগে 
মিলিত ভন। কেহ কেহ রুদ্র প্রয়াগ হইতে কেদারনাথ দর্শনে 
না যাইয়। অলকনন্দার ধার দিষ। এখানে আসিয়া উপস্থিত হন । 
তাহাদিগকে এক সেতু পাঁর হইয়া এদিকে আসিতে কয়। 
এস্থলে সর্ব্বদাই যাত্রিগণে পরিপুর্ণ থাকে । এখানে কেদার 
নাথেব ও বদরিনাথেব এই উভয় পথেব যাত্রিবর্গকে আসিতে 
হয়। আমি লালসাঙ্গায় অপেক্ষা ন৷ করিয়া প্রত্যাবর্তনের পথে 
উহা। ভাল করি! দেখিব এই স্থির করিয়া চলিতে লাগিলাম। 
প্রায় ২ মাইল আসিয়। মঠ চটী দেখিলাম | বেল! বেশী হওয়ায় 
তথায় আশ্রয় লইলাম । এখানে বিরহগঙ্গা ও মলকনন্দার 
সঙ্গমন্থল । এস্থানে গঙ্গা খুব প্রশস্ত । স্থানে স্থানে ধস্‌ 
তাঙ্গিয়াছে দেখিলাম । 

আহারাদি সারিয়! বৈকালে আঁুর রওন। হইলাম । দা 
তাঙ্গার জন্য কোনরূপ বেগ পাইতে হইল না। আমরা বেশ চলিতে 
লাগিলাম। ২ মাইল আপিয়! “বারলী চটটতে* উপনীত হইলাম । 


৪৬ চতুধণম ও সপ্ততীর্ঘথ। 


পথিমধ্যে এক পশলা বেগে বৃষ্টিপাত হইয়া গেল । আম 
ওভারকোটে মস্তক আবুত করিয়া কোন গতিকে বসিয়। বহিলাম। 
দাণ্ডিবাহকেরা তখনও পণ অতিবাহিত করিতে লাগিল। উভয় 
পার্থে উচ্চ পর্বতমালা! গগণস্পর্শ করিতে প্রয়াসী হঈর। 
দগণ্ডায়মান। এক্ষণে আমাদের গন্তর্য পণ পর্বতের গাব দিয়া, 
সে কারণে উহা! বড়ই অপ্রশস্ত। মধো মধ্যে পাহাড়ীদের 
২৪ খানা ঘর আছে । তবে এই বদরিকাশ্রমের পথ কেদার 
নখের পথের ন্যায় তেমন ছুরূপ বা বিপজ্জনক নহে । প্রায় 
১২১৩ মাইল অন্তর সরকার বাহাছুর ডাক্‌ বাঙ্গলা (137 
13৭1):,10) নিন্মাণ করাইয়। দিয়াছেন । এই বর্দরিনারায়ণের 
পথে বদরিকাশ্রম অবধি টেলিগ্রাফের তার বসিয়াছে । কেদার 
নাথের পথে এ সব কিছুই নাই । আর ১ মাইল পরে আমরা 
“সিয়া চটীতে” আসিলাম । এখান হইতে প্রায় ২ মাইল, 
আমাদিগকে এক উত্রাই অবতরণ করিতে হইল । এই পথ 
নামিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। নিকটেই এক চটী চিল উহার 
নাম “হাট চটি”। তথায় রাত্রি যাপনার্থ আশ্রয় গ্রহণ করিলাম । 
উক্ত চটার নাম হাট চটী হইলেও তথায় কোন বাজার হাট নাই। 
চটীতে বিশ্রাম করিবার জন্য অল্প স্থান মিলিল বটে, কিন্তু খাদ 
দ্রব্য তেমন মিলিল না। যৎসা”ত৫জলযোগ করিয়৷ নিদ্রাদেবার 
শরণাপন্ন হইলাম। এই পা/ঠত্য পথে ভ্রমন কালে দেখিয়াছি যে 
তথাস্ 'অন্থন্ দ্রব্যের অত্রীব হইলেও নিদ্রা বড়ই স্থলভ ছিল। 
শম্ন মাল্রেই নিদ্রা ও এক ঘুমে, রাত অতিবাহিত হইত । 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ৪৭" 


১৭ই'জোষ্ঠ, শনিবার -রাত্র প্র্ভাত হইবামাত্র,পুনরায যাত্রা 
আবস্ত করিলাম । এদিকে ক্রমশঃ গাছপালা কমিয়৷ আসিতেছে 
প্র্নয় ৫ মাইল পথ চলিবাব পৰ এক বাজাব দৃষ্টিগোচর হইল। 
বাজারেব নাম পিপল কুঠী। তাহার সম্মুখেই এক চটা 
বছিযাছে । এস্থান পর্ববতেব সমতৃমির উপব অবস্থিত । গন্তবা 
পণ হতে খানিক উপরে উদ্ভিলে বাজার পাওয়া যায়। বাজারে 
১০১২ খানা দোকান আছে । প্রযোজনায় দ্রবাদি এখানে 
সমস্তই প।ওযা যায । বাজার যেস্থানে অবস্থিত তাহাব চাবিদিকে 
নিম্গভূমি। সেখানে গো মহিষ ইত্যাদি গুহপালিত পশু সকল বিচরণ 
কবিতেছে, উপর হইতে তাহাদিগকে ক্রীড়াঘবেব এক একটা 
পুলের ন্যায় দেখাইতেছে। এখান হইতে ২ মাইল আসিয়। 
“গড়ইগঙ্গা” চটা পাইলাম। তৎসন্সিকটেই গড় রুগন্গ। 
প্রবাহিতা হইতেছে । আমি দাণ্ডি হইতে অবতরণ করিয়া 
এ নদীর ধারে কিয়ত্ক্ষণ বিশ্রাম লাভ করিলাম । জলের ধারে 
উপবিষ্ট হইয। প্রাকৃতিক সৌন্দধ্য উপভোগ করিতে লাগিলাম | 
তথায় কত প্রকার স্থন্দর স্থুন্দর প্র স্তরখণ্ড নবন পথে পতিত হইল; 
ভাহাদের মধ্যে কতকগুলি অশেবগুণ সম্পন্ন গুনিলাম | কোন 
কোন প্রস্তর খণ্ড আছে, যাহ জলে ঘসিয়! মন্তকে প্রলেপ দিলে, 
শিরুঃপাড়। আরোগ্য হয় ॥.এক্রুতকগুলি আছে, যাভা নিকটে 
বাঁখিলে সর্প বিচ্চ ইত্যাদির নিরারিত হয়। ক্ষপকাল 
বিশ্রামান্তে দে স্থান ত্যাগ করিলাম । প্রায় ২ মাইল লাগিয়া 
“সামী চট্টীতে” উপনীত হইলাঙ্ । তখঠ বেল! প্রায় ১১ 


৪৮ চতুধাম 'ও সপ্ততীর্থ। 


হইবে। এখানে মধ্যাহ্কালীন আহারাদি শেষ করিয়। 
লইলাম । 

বৈকালে আবার রওনা হইলাম । প্রায় ৩ মাইল পথ অতিক্রম 
করিয়। এক চটাতে উপনীত হইলাম। এই তিন মাইল পথ 
ক্রমাগত উতরাই । এই পথ আসিতে তখন যদিও সন্ধ্যা হয় নাত 
তথাপি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় উক্ত চটীতে আশ্রয় লইলাম। 
এই চটীর নাম “পাতাল গঙ্গা চটী” ॥ চার ঠিক সন্নিকটে এক 
ছোট নদী প্রবাহিত। হইতেছে এবং সেই নদীর নাম পাতাল 
গঙ্গা বলিয়। তাহারই নামানুসারে চটার নাম পাতাল গঙ্গ। চটা 
হুইল । গন্তব্য পথ হইতে অনেক নীচে নামিলে নদী জল স্পর্শ 
করিতে পারা যায়। যাত্রিগণকে উক্ত নদীর জল লইতে নীচে 
অবতরণ করিতে হয় না; চটির পার্থেই এক ঝরণা আছে এবং 
যাত্রিবর্গ তাহার জল ব্যবহার করে। চটার অনতিদূরে চা 
ওয়ালার ঘর। পূর্ববরাত্রে এ চটাীতে জনৈক বনিকের প্রায় ছুই 
হাজার টাক! চুরি গিয়াছে শুনিলাম | সেজন্য কোতোয়াণি 
হইতে জমাদার আসির। যাত্রিগণকে খুব সতর্ক থাকিতে, বলিল । 
ন্গেরাত্রে আমাদের কাহারও স্তনিদ্রা হইল না। প্রকৃত চোর 
তখনও ধৃত হয় নাই । সকলেই অনুমান করিতে লাগিল যে 
চোর বিদেশীয় হইবে । এই অশিশি « পর্ববতবাসী সকলেই প্রায় 
ধর্মভীরু, সরল ও বিশ্বাসী (৮ ইহার! যদি চোর ডাকাত হইত 
তাহলে উত্তরাধণ্ডের পে কেছই অগ্রসর হইতে সাহস করিতে 
পারিত না। 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ৪৯ 


১৮ই জ্যৈষ্ঠ, রবিবার-_সুধ্যোদয় হুইবামাত্র আমরা যাত্রা 
করিলাম। পণে আসিয়। দেখিলাম যে চারিদিক হইতে জলধারা 
ব্তিতেছে ; বুঝিলাম যে গত রাত্রে বেশ এক পশলা বৃষ্টি 
হুয়া গিয়ছে । প্রায় ২ মাইল আসিয়! “গুলাব চটা” পাইলাম । 
চট্টিখানি নিভান্ত ছোট, তাহাতে একখানি মাত্র ঘর এবং সেই 
ঘরখানিতে দেখিলাম যে একদল সাধু বসিয়। রহিয়াছে । 
শ্বনিল!ম ইহারা দলবদ্ধ হইয়। তীর্থ ভ্রমণে বহিগত হয় । *গুলাব 
চটী” পার হইয়। কুন্তার চটিতে আসিলাম। এই পথে প্রকাণ্ড 
এক চড়াই অতিক্রম করিতে হইল । এই চটিতে পূর্বেবাক্ত পুলিশ 
কম্মচাবীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমায় জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “আপনি পর্বত বিদীর্ণ হইতেছিল দেখিয়াছেন কি ?” 
মামি উহা৷ দেখি নাই, তবে এক ভয়ঙ্কর শব্দ শুনিতে পাই ।-ভ্াহার 
সঙ্গে বাক্যালাপ করিতে কারিতে কিয়দদুর অগ্রসর হওয়া গেল। 
তিনি পদক্রজে যাইতেছিলেন : স্্বতরা" শীত্রই দণ্ডিবাহকদিগকে 
অতিক্রম করিয়া বাইলেন । প্রায় ৪ মাইল মাষিয়া “খতৌলি 
চটাতে” আাসিলাম । এই উত্তরাখণ্ডের পথে ভ্রমণকালে ইহ! লক্ষা 
কবিয়াছি যে পথের দুরত্ব অনুসারে চটা খোলা হয় নাই ; যেখানে 
ঘর নিম্মীণ করিবার স্থবিধ। জনক স্থান মিলিয়াছে, ঝরণ বিক্চটে 
লাভে ও ফেক্ষেত্রে কৃষিকম্ম্উ্জচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে, 
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হইয়াছে । কয়েকটি নির্দরণীও এখানে আছে । এই সকল 
নদী ও নির্বরিণী থাকায় এস্থানের নাম জোতধারা হইয়াছে । 
স্থানটি বেশ মনোরম । শোতধারা হইতে এক মাইল আসিয়া 
আমরা যোশীমঠে উপস্থিত হইলাম ! 

ম্যোস্ণীন্ম---ইহা হিন্দুিগের নিকট এক মহাতীর্থ। ইহা 
এক প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মার কীত্তিস্থল। সেই মহানুভব মহা- 
পুরুষের নাম শ্রীমশঙ্করাচাধ্য । তাহার জন্মস্থান ও জন্মকাল 
সম্বন্ধে ব্ছ বিভিন্ন মতামত প্রচপিত আছে । কেহ কেহ বলেন 
যে, ইনি দাক্ষিণাতোর কেরল প্রদেশে কালাদি নামক গ্রামে জন্ম 
গ্রহণ করেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, শঙ্কর চিদন্বরম্‌ 
নামক স্থগুনে অবতীর্ণ হন। এই শ গেল জন্মস্থানের কথা ; 
তীহদপ্ জ্ীকাল লইয়াও নানাজনের নানামত দেখিতে পাওয়৷ 
যায়। প্রফেসর উইলসন সাহেব বলেন যে শঙ্করাচাধ্য ৮০০ 
হইতে ৯০০ খুন্টাব্দের মধ্যে জীবিত ছিলেন । যাহা হউক 
পঙ্করাচাা যে স্থানে, যে কালে এবং ধীহার গৃহেই জন্মগ্রহণ 
করুন ন। কেন, তিনি যে ভারতে একজন অদ্ধিতীয় স্থপণ্তিত ও 
দার্শনিক, আধ্য ধন্মের উদ্ধারকর্তী ও অদ্বৈতবাদপ্রবর্তক এবং 
ব্রহ্মসূত্র ও উপনিষদ্‌ প্রভৃতির সকার ছিলেন, তদ্বিষয়ে 
কাহারও অপুমাত্র সন্দেহ নাই হনি হিন্দুর চারিটা মহাতীর্থে 
- চতুধধামে_ চারিটী মঠ প্পন করেন। বদরিকাশ্রমের পথে 
এই যোশীমঠ তাহারঈ প্রতিষ্ঠিত। সেতুবন্ধ রামেশ্বরে যে মঠ 
স্থাপিত আছে তাহার নাম শৃঙ্গগিরি মঠ বা বিদ্যার্ঠ এবং এ 
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মঠেব শিষ্যগণের নাম ছিল ভারতী-সম্প্রদায়। শঙ্করাচাধ্য 
দ্বারকাধামে যে মঠ নিন্মান করেন তাহার নাম সারদামঠ এবং 
পুরুষোন্তমে আসিয়া গোবদ্ধন নামক এক মঠ স্থাপন করেন । 
এই চারি ধামে চারি বেদ প্রচারের জন্য চারিটী মঠ স্থাপিত হয়; 
পররুষোত্তম বা পুরীধামের গোবদ্ধন মঠ খগবেদ প্রচারার্থ, 
সারদামঠ সামবেদ প্রচারার্থ,  বিদ্যামঠ যজুর্বেদ প্রচারার্থ ও 
যোশীমঠ অথর্বববেদ প্রচারার্থ স্থা'পত হয়। 

এই যোশীমঠে অনেক পুবাতন হস্তলিখিত পুথি প্রাপ্ত তওয়া! 
যায়। এ সকল পুথি হইতে পুরাতত্ববিদ্গণ অনেক লুপ্তপ্রায় 
হথ্য সংগ্রহ করিতে পারেন । 

যে স্থানে শঙ্করের মঠ স্থাপিত, সে স্থান যোশীমঠ 
হইতে এক অনুচ্চ পর্ননতোপরি অবস্থাপিত ; তৎপাদদেশে, যে 
অল্প পরিমিত সমভূমি বিদ্যমান তথায় ৬বদরিনাথের মন্দির 
প্রতিষ্ঠাপিত। বদরিকাশ্রম বৎসরের বেশীর ভাগ সময় তুষারা- 
বুত থা দায় কেহ সে স্থনে যাইতে পারেন না; তজ্জন্য এইস্থানে 
তখন বদর্রেকানাথের পুজা হইয়! থাকে | মন্দির মধ্যে বদরিনাথ 
দেবের মূর্তি দেখিলাম । সেখানে যাত্রিগণকে কোন অন্ুবিধা 
ভোগ করিতে হয় না। বেশ স্তুবন্দোবস্ত দেখিলাম, যাত্রিবর্গকে 
একে একে মন্দির মধ্যে ৩৮, করাইয়া দর্শন, করাইতেছে। 
এখানে দত্তধারা আছে, উহাতে ঈস্ান করিতে হয়। ভাবঘর 
টেলিগ্রাফ অফিস, খানা. ইত্যাদি আছে। . এর্খানে 
গরকার বাহাছুর নির্টিত একটা হীবপাতালী আছে। হাসপাঙালে 
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১০১২ জন রোগী রহিয়াছে দেখিলাম । এখানে অনেক 
গুলি দোকান আছে; দোকানে আহাধ্য দ্রবা ও অন্যান্য নানাবিধ 
দ্রবাদি পাওয়। যায় । অধিকাংশ দোকান ঘর দ্বিতল । সুরে 
এক বাজার আছে: তথায় সকল প্রকার দ্রব্য পাওয়৷ বায়, 
এমন কি শ্রণকারেরও দোকান সেখানে রহিয়াছে । ছবিব 
দোকানে ৬ বদরি নারায়ণের প্রতিমৃত্তি বিক্রীত হয়। 

এই যোশীমঠ বদরি শারায়ণের মোহন্তের বাস স্থান । এই 
সকল কাবণে যোশীমঠ বেশ সমৃদ্ধ সহর। এখান হইতে বদি 
নারায়ণ ক্ষেত্র ২০ মাইল হইবে । যাহারা মানস সরোবর দর্শনে 
গমন করেন তীহাদেব এই যোশীমগ হইতেই অপর একটা পথ 
অবলম্বন করিয়। যাইতে ভয়। তবে এই পথ বড়ই ভ্র্গম, 
সববদাই বরফাচ্ছন্ন থাকায় বড় কেহ যাইতে প্রয়াসী হন ন। | 
আষাঢ মাসের শেষে যখন বরফ গলিতে থাকে, তখন কোন 
কোন সাধু সন্গ্যাসী তায় গমন করেন । একে এই কষ্টকর পথ, 
তদ্তপরি-খাছ্ধদ্রব্য ও বাসস্থানের অভাব প্রযুক্ত গমনেচ্ছু ব্যক্তি 
গণের যথেষ্ট কম্ট পাইতে হয় । 

যোশীমঠ কেবল যে হিন্দুগণের উপাস্য দেবতার অধিষ্ঠিত 
স্থান তাহ! নহে, ইহ। পুরাকালের খষিগণের কীর্তিকলাপে ব্যাপূত 
রহিয়াছে । এই স্থানে এক রান্:স করিয়া পরদিন প্রাতে 
তথ হইতে যাত্রা করিলাম 

২৯শে জ্যেষ্ঠ, সোমর্র-_প্রত্যষেই রওন! হইলাম। প্রায় 
এক মাইল পথ আসি বিুপ্রয়াগে উপস্থিত হইলাম । এই'এক 
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মাইল পথ কেবল খাড়া উত্বাই। দাণ্ডি বাহকেবা মতি 
সন্তর্পণে নীচে নামিতে লাগিল। এমন ঢালুপথ যে কোন 
প্রকাবে যদি একবাব পদস্থলন হয শ আব বক্ষা নাউ । খানিক 
পথ নামিতে দূৰে এক গভাব জলকল্লোল শুনিতে পাইলাম । 
কিসেব যে এ শব্দ প্রথমে কিচ্ধ অনুমান কবিতে পাবিলাম ন1, 
কমে গাব কিছু দ্বব অগ্রাসব হইলে মামব। বিঝুগ্। বা ধবলগঞ্গ। 
দেখিতে পাইলান | দেখিলাম যে এ স্থানে বিষুঞগন্গা অলকা নন্দীর 
সহিত মিলিত! হইয' এই ভীষণ গজ্জন উত্পাদিত কবিতেছে। উভষ 
নদীব সঙ্গমস্থল বিষু প্রযাগ নামে অভিহিত ৷ বিষুগঙ্গাব আোত 
গতি প্রবল এব” উহ] উচ্চ নীচ পণ ধবিষ। প্রবাহিহা হওযায 
এন গভীব গন করিতেছে । আমবা এক কাণ্ঠনিশ্মিত সেতু 
পাব হইলাম । শুনিলাম যে উহা সম্পতি নিম্ফিত হইর্যাঁচে। 
প/ণসব নদাব উপব দটিব পল ছিল । সহ অঠিক্রম পুদবক 
ভাঁমবা উচ্চ তীব্মিতে অ।বোভণ করিলাম । নদীতটের কিঞ্চি 
উদ্ধে বিষুঃমন্দিব অবস্থিত | মন্দিব মধ্যে শ্রীভগবান তবিব সুন্দর 
বিগ্রহ বিধাজ কবিতেছে । মন্দিবের পার্শ হইতে আবন্ত করিযা 
সঙ্গমঘাট পধ্যন্ত পর্ববতগাত্র খোদিত করিয়া ক্ষুত্র ক্ষুদ্র সোপান 
শ্রেণী নিশ্মিত হইযাছে । নদীব তবঙ্গ সকল সঙ্গমঘাটে প্রবল 
বেগে আঘাত-প্রতিঘাত কবির সোপান কইতে একবাব 
পদচু/ত হইলে গঙ্গালাভ কবিবাব ? সুবিধা দেখিলাম । 
মনিঝর-বহির্ভাগে অল্ল বারান্দা! রহিয়া মন্দিরের চতুর্দিকে 
বড বড কপাট লাগান আছে, তাহাদের ন্ষিনটি সাদা সর্বদাই 
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আবদ্ধ থাকে । শুনিলাম' ইন্দোরের রাণী এই মন্দির প্রতিষ্ঠ। 
করেন ও সঙ্গমঘাটের উপর এই সোপানাবলী প্রস্তত করান । 
ঘাটে নামিতে সাহস হইল না । দাগ্ডিবাহকদের একজন একটু 
জল আনিয়া দিল, তাহাই স্পর্শ করিলাম । 

বিষু-প্রধাগ বদরিকাশ্রমের 'দ্রাবস্বূপ । এই ধবলগন্জাই 
বিষু্গঙ্গ। নামে মভিহিতা । মন্দিরের বহির্ভাগে সোপানোপৰি 
বসি সেখানকার সঙ্গমঘাটেব শোভা নিরীক্ষণ কবিতে 
লাগিলাম। এ পধ্যন্ত অনেকানেক স্থন্দর দৃশ্য দুর্টিপণে 
পতিত হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতির এমন মনোমুগ্ধকর ছবি সচরাচব 
নয়নগোচর হয় না। অনেকক্ষণ সেম্থানে উপবিষ্ট থাকিযা 
প্রকৃতির সৌন্দধ্য উপভোগ করিলাম । পার্থ বিশাল পর্ববতাবলী 
যেন'গগনস্পর্শ করিবার জন্য প্রয়াণী এবং সম্মুখে তটিনাদ্বব 
কুলু কুলু রবে অনন্ত সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত । নদীর তটোপবি 
এই বিষু্ মন্দির উপযুক্ত স্থানে অবস্থিত থাকায় ভক্তের 
মনোমধ্যে বিপুল আনন্দ প্রদান করিতেছে । বিঝুঃ-গঙ্গাব ও 
অলকানন্দার উদ্দাম 'তরঙ্গমাল। ভয়ঙ্কর গর্জন করিয়। ছুটিতেছে । 
এই সকল প্রাকৃতিক দৃশ্য অতুলনীয় । দৃষ্টান্ত দ্বারা ৷ 
বুঝাইতে পারা যায় না। যাহারা, উত্তরাখণ্ডের এই পথে 
ভ্রমণ করিয়াছেন তাহারাই ইনু, ধরাতে পারিবেন। 

তথায় দর্শনীয় সমস্ত 9য় অবলোকন করিয়! 'ও গঙ্গাতীরন্থ 
শ্রহরিকে প্রণাম করিনি পুনরায় চলিতে লাগিলাম । এষ্রান 
টা রা দুরে অবস্থিত । এই ১৯ মাইল, 
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পথ বড়ই খাবাপ। উহ৷ প্রকৃতির স্বভাবজাত পণ বলিলেই 
হয়। পথ ঘাট পুর্র্বব সরল নহে। এক্ষণে আমরা ক্রমাগত 
চড়াই ও উত্বাই পাইতে লাগিলাম। পথে আমাদিগকে 
এক ক্ষুদ্র নদী পার হইতে হইল। উহার উপর যে কাষ্ঠ 
সেতু বিগ্ধমান ছিল তাহ৷ ভাঙ্গিয়। যাওয়ায় বাহকদিগকে বন্ধ 
কষ্টে এই পথে চলিতে হল । কখন ব! তাহাদিগকে চড়াই 
আরোহণ করিতে হইতেছে এবং পরক্ষণেই তাহাদিগকে উত্রাই 
নামিতে হইতেছে, ইহাতে তাহাদের যথেষ্ট পরিশ্রম হইতে 
লাগিল। পথ ক্রমশঃ দুর্গম হইতে ছুর্গমতর হইতে লাগিল। 
দাণ্ডবাহকগণ পর্ণবতনিব।সী বলিয়া প্রত্যহ এই ছুর্গম 
পগে ১২১৩ মাইল চলিতে পারিত। তবে এই পার্বত্য 
পথে জলকষ্ট নাই ; কারণ ২1৩ মাইল অন্তর ঝরণা আছে। 
উন ন। থাকিলে যাত্রিগণ যাহায়াতকালে তৃষ্ণায় মরিয়! যাইত । 
প্রায় ও মাইল পথ অতিক্রমপুর্বক আমরা “বলদৌড়ী চা" 
পাইলাম। এ চটীট] ছেট, দ্ুতিন খানি দোকান মাছে। 
একে তু ইহ নিতান্ত ক্ষুদ্র, তদুপরি ইহার আভাস্তরিক অবস্থা 
বড়ই শোচনীয় । এই চটী হইতে কিয়দ্দুর গমন করিয়া এক 
নদী পাইলাম । নদীর উপর যে ভররপ্রায় সেতু ছিল তাহার 
উপ্রুর দিয় গমন করিতে -ুঘলাদের অত্যন্ত ভয় হইতে লাগিল । 
দাণ্ডিবাহকেরা স্থির পদণিক্ষেন্টে, অগ্রসর হইতে লাগিল। 
সরকার বাহাদ্ধর কুক নিন্মিত উহ সেতুর উপর-দিয়া বেশ 
সাঁবের্ব যাতায়াত করা যায়; 'িগ্ত এটছু তে৷ পাহাতী কারিগর 
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দবার। নিম্মিত এই কাষ্টের সেতু, তাহার উপর ইহার এরূপ 
শোচনীয় অবস্থা. এহেন সেতুর উপর গমন করিতে জন 
সাধারণের ভয়েব উদ্রেক হওয়া অসম্ভব নহে । বোধ হইতে 
লাগিল যে অচিরেই ইহ নদীগর্ভে বিলান হইবে । প্রায় ২ 
মাইল আসিয়া “ঘাটচটা” দেখিলাম । এই চটার তিনদিক 
অনাবুত, কেবলমাত্র একদিক কান্ত দ্বার। আবৃত । চটার 
উপরিভাগ গাছের ডালপাতা আবৃত রাখিয়াছে । উক্ত চটাতে 
আভাধ্য দ্রব্য যৎুসামন্যা বহিয়াছে । তথায বন্ধন কবিবাৰ 
জন্য ১০।১২টা মুন্ময় উনান বর্ধমান । এই চটা ছাড়াই 
চলিতে লাগিলাম । অন্দরে অভ্রভেদী পর্ববতমাল। দণ্ডাযমান । 
উহাদের শুহ্গ সকল তৃষারে আবুত । আমরা যে পথে চলিতেছি 
সে পথ.এক নিজ্জন উপতাকাধ, জন মানবেব বসবাস নাউ 
তন মনে ভইভে এাছিল যে, হই সকল স্থালি ক্কি শিগিবাঝ 
মধো অবস্থিত £ খানিক পগ আমিলে মল্প লোকালয় দুষ্টিগোচব 
ঠইল। লোকালয় অর্থে ২* ঘর পাহাড়ীদের বাসস্থান আডে । 
তাহারা তথায় অল্প জমীতে চাষ বাস করিতেছে ! অনাতিদুরে 
অলকানন্দা বক্রগতিতে প্রব হিত। হইতেছে । আরও প্রায় ৩ 
মাইল আসিয়া আমর! “পাণ্ুকেশ্বরে” উপস্থিত হইলাম । 
তখন বেল। প্রায় ১২টা হইবে ।..এসে দিবস তথায় থাকিবার 
বাবস্থা হইল । 

পাহুন্েম্থ র-ভ্রার অপর আর এক নাম যোগবদরা । 
এই স্থানটী অতি রুশীয়। চটার চতুদ্দিকে নানাজাতীয় 
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বৃক্ষ সকল দণ্ডায়মান । উহারা পথশ্রান্ত পাস্থগণকে ছায়। 
প্রদান করিয়া! যেন আতিথ্য সশ্ুকাৰ করিতেছে । চটীর সন্নিকটে 
যে” নির্রিণী আছে তাহার জল কি সুমিষ্ট! স্থানে স্থানে 
“বৌ কগ। কও” ও “দোবেল” পক্ষী এ স্থানকে তাহাদের 
কথস্ববে মুখবিন্ত করিতেছে | * ছুই একটি ক্ষীণতোয়া ক্রোতস্বতী 
পননও হইতে কুলু কুল ববে নীচে নামিযা আসিতেছে । এই 
সকল কাবণে পাণ্ুকেশ্বর আমাব নিকট বড মনোহব বোধ 
হাতে লাগিল । এস্বানেব নাম পাওডকেশ্বর কেন হইল, তাহ 
অবগত হইবাব জন্য আসামি অত্যন্ত কৌতৃহলাক্রান্ত হইলাম । 
পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা কবায সে বলিল যে এস্থানে মহাবাজ পা 
দীর্ঘকাল ধবিয়া তপস্যা করেন , তজ্জন্য এ স্ানের নাম 
পাণুকেখব হইল । স্থানায জনপ্রনাদ যে এই স্থানেই মভাবাজন্পা্ড 
নুগ ভ্রমে এব মুনিন পুত্রকে শবনিদ্ধ বেন । ঘখন দেখিচলেন 
ঘে উভ| মুগ নহে, এক খমি হনব, তখন তাহাব অন্ুতাপের সীমা 
বভিল না। অন্ততণ্তহ্ধদূয় তিনি গন্ধমাদন পর্বতে যাইয়া 
তপস্যা করিতে গাকেন। পরে ত্ীশার পত্বীদ্বয় তথায় উপস্থিত 
হইলে তিনি তাহাদিগকে লয়! শতশৃঙ্গ পর্বতে গমনপুর্ববক 
নহুকাল পত্বীদ্ধয় সহ কঠোর তপস্থা। কবেন। তীহার তপঃ- 
প্রভাবে তৎস্থানীয় মুনিগণ €'হাকে পাপ হইতে মুক্ত করতঃ 
তাহার প্রতি পুত্রবর দান করেন। উপরে তিনি সপত্বীক এই 
পা্ুঁকেশ্বরে আসিয়া বাস করেন । 
মুর্তি রহিয়াছে । এত দ্যতীত আরও 
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এই সেই পুরাকালের পাওুস্থান। এখানে অতি প্রান 
কতকগুলি মন্দির দেখিলাম । অনেক কালের পুরাতন মন্দির ; 
উহাদের নিন্পভাগের কিয়দংশ মৃত্তিকাগর্ডে প্রোথিত হইয়া 
গিয়াছে । মন্দির পার্থখে ২৪ খানি প্রস্তর নিম্মিত গুহ 
বিছ্ধমান। তাহাদের অবস্থাও মন্দিরের ন্যায় শোচনীয়। 
সেই সকল গৃহের ছাদের উপর নানাবিধ তরুলতা আগাছ। 
প্রভৃতি জন্মিয়াছে। কয়েকটা বৃক্ষের মোটা শিকড় পাথরেব 
মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে । এই মন্দিরগুলির পুনঃ সংস্কারের 
কোনও ব্যবস্থা দেখিলাম না। আর কিছুদিন পরেই উন্তার| 
ধলিসাৎ হইবে সন্দেহ নাই । এ পৃথিবীতে কোন জিনিসই 
চিরস্থায়ী নহে । এই বিশাল প্রকৃতি ও মানব সমাজ হইতে 
ইহার,ভূরি ভূরি দুষ্টান্ত সংগৃহীত হইতে পারে। আমাদের 
আত্মা ব্যতীত সমস্ত পদার্থই ন্খর | 

পাণ্ুকেশ্বরের বাজারটা নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে; তথায় ১০১২ 
খান! দোকান রহিয়াছে । এখানে একটা ধর্মমশালাও আছে | 
গ্রীগ্মকালে 81৫ মাস এস্থানে লোকে বসবাস করিতে পারে, 
তন্দভিন্ন অপর ৭।৮ মাস তুষারে সমাচ্ছন্ন থাকায় এস্থান হইতে 
লোক সকল স্থানাস্তরে চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়। কেবল 
এই ৪1৫ মান. দোকানে *গ্রুয় হইয়া থাকে ; যদি বার 
মাস এখানে লোকে বসবারস/করিতে পারিত তাহলে বাজারটার 
আরও উন্নতি " হইতে 9/শরিত। বাকী কয়মাস এখানে বরফ 
পড়িতে থাকায় দোকান প্রভৃতি বিকু-প্রয়া্ যোশীমঠ ইত্যাদি 
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স্থান সমূতে চলিয়া যায়। গ্রীন্ষের প্রারস্তে তাহার। পুনরায় এই 
স্সানে আসিয়! দোকান হাট স্থাপিত করে। এই সকল পাব্ধতা 
স্থাঁনে এ্রীম্মের প্রারস্ত আমাদের বঙ্গদেশের পৌষ মাঘ মাসের 
শীতের দ্বিগুণ । তাহলে সন্গদয় পাঠক্ক পাঠিকাগণ এখানে 
শীতেব প্রাবল্য কিরূপ তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন । 
স্থানে স্থানে দেখিলাম যে, শীতকালে নারিকেল তৈল যেরূপ 
জমাট ব ধিযা যায়, তজপ পাত্রে জলীয় পদার্থও জমাট হইয়! 
গিয়াছে । স্থানে স্থানে বরফ গলিত হওয়ায় প্রস্তর খণ্ুসকল 
তন্মধ্য হইতে দৃষ্টিগোচর হইতেছে | 

বৈকালে পুনশ্চ রওনা না হইয়া সন্ধ্যার পুর্সেব অল্প এধার 
ওধার বেড়াইয়া আসলাম । যথা সময়ে সায়ংকৃত্য সমাপন 
করিয়া! ও আহারাদি সাবিয়া বিশ্রাম লাভ করিলাঙ*, সে 
বাত্রে মনোমধো বড়ই আনন্দ হইতে লাগিল। উহার কারণ 
এই যে দাণ্ডিবাহকেবা বলিয়। ছিল যে আগামী কলা সন্ধ্যার 
পুর্বেবে আপনাকে ৬বদরিকাশ্রমে পঁ্ভাইয়া দিব। এই 
আনন্দেরচ্ছ।সে রাত্রে স্তরনিদ্রা লাভ কবিতে পারিলাম না । অতি 
প্রতাষে ধাত্র/ করিতে হইবে, স্ততরাং শেষ রাত্রেই নিজ্রান্তজ 
হইল। তখন প্রাতঃকৃতা সমাপনের উদ্যোগ করিতে 
লাগিলাম। 

২০শে জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার--প্রঙ্স্তু হইবামাত্র আম বরিশাল 
বদরিনাথকে স্মরণ করিয়া বহির্গতই্্ুইলাম। যতই ভগবান 
বদরিমা্ের পরমধামের নিকটবর্তী লাগিলাম, ততই 


নর চতুধ্ণাম ও সপ্ততীর্ঘথ। 


বিপুলানন্দাবেগে হৃদয় উদ্বেলিত হইতে লাগিল। দে এক 
অনিন্বিচনীয় আনন্দ, যাহ! ভাষায় বাক্ত করা যায় না। 

কিয়দ্দর আসিবার পর একটা প্রত্রবণ দেখিলাম । ইহা 
নাম শেষধার।। নিকটেই এক মন্দিরমহধা শেষশাগের মুষ্টি 
বিদামান। পথের উভয় পার্খে গোলাপ বৃক্ষ সকল গন্ধ 
বিতরণ করিতেছে । এই শেষধারা ভাড়াইয়। এক প্রকাণ্ড 
চড়াই পাইলাম । (দেই চড়াই উত্তীর্ণ ভইবাব পর এক সমভুমিব 
উপব দিয়া আমাদিগকে পথ অতিবাহিত কবিতে হইল ' 
প্রায় ২ মাইল আসিয়। আমর। “রামবাড়ীচটা” পাইলাম | 
এতদিন দুব ভইতেই পর্বত গাত্রে ও পর্নবতশিখরে বরফেৰ স্তুপ 
দেখিয়া আসিতেছি, কখন কখন বা তুষারাবৃত অল্প ভূভাগে 
উপব দিয়া ক্ষণি-কর তরে গতায়াত কবিতে হইতেছিল বটে ; 
কিন উন্ক বামবাড়ীচট' পাৰ ভষ্বাব পরব যে নিকে চাহি 
সেদিকেই দেখি মে ভূখণ্ু শুভ্রবর্ণ ও তুষারবিমঞ্ডিত । শছুপরি 
পপ এরূপ অসংলগ্ন ষে দাগ্ডিবাহকেরা কোনপ্রকারে অগ্রপর 
তষ্টাতে লানিল। অল্প দ্র যাউতেই মুসলধ'রে বৃষ্টি আরুন্ত 
হউল। বাহকেরা দাণ্ডি নামাইয়া নিকটস্থ এক গুহায় আশ্রয় 
লইল । আমি আনন্যোপায় ভইয়! হ্বীষফ ওভারকোট ও কন্দলে 
আত্বগোপনপুর্বক্ক দাণ্ডতে বৃহ রহিলাম। তবুকি বৃষ্টির 
হত্ত হইতে নিস্তার আছে রা জলের ঝাপটে কম্বল প্রভৃতি 
তিক্তিয়া গেল । আমি এখন বাহুকদিগকে বলিলাম ষে এইরূপ 
পণে বসির কতক্ষণ আমি ভিজিব, ভোমরা পথ চলিতে 
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গক। সৌতাগাক্রমে অল্পকাল মধ্যেই বুষ্থি থামিয়া গেল। 
কেদার-বদ্রীর পথে, মোটের উপর সকল পার্বত্য পথেই, 
য্ভারা! ভ্রমণ করিতে ইচ্ছ,ক তাহার! যেন ওভারকোট, মোমের 
জাম ও ছাতি লইতে না ভুলেন। এই কয়টা দ্রব্য বিশেষ 
প্রয়োজনীয । এই সকল স্থানে সময়ে ও অসময়ে বৃষ্টিপাত 
ভক্টয়া থাকে । এহেন স্থানে গমনকালে বারিবর্ণের সময় 
যদি নিকটে কোনও চটী না গকে তো যাত্তগণকে বড়ই 
অস্তরবিধা ভোগ করিতে হয়। তাভাদিগকে পথিমধ্যে ধাড়াইয়। 
ভিজিতে হয়। বামবাডীচটার নিকটে এক ধন্মশালা আছে। 
উহ্া৷ সরকার বাহার কর্তৃক নিশ্মিত হইয়াছে । উক্ত চটাতে 
মখন উপস্থিত হইলাম, তখন আকাশ পরিষ্কার হয় নাই 
মেঘমাল! ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া ইতঃস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে,ছিল। 
রৌদ্রের লেশ মাত্র নাই । এই চটী ও পর্বতের এক নিরঞ্জন 
স্কানে অবস্থিত। তথায় লোকালয় নাই বলিলে অতুযুক্তি হয় 
না। আমার দাগ্ডিবাহকদিগের মধো একজন অতিশয় ক্ষুধার্ত 
হইয়াছিল। সে আমার নিকট হইতে কয়েকটা পয়সা লইয়। 
উল্ত চটাতে খাবার কিনিতে যাইল ' ভূর্ভাগাক্রমে তাহার 
ভাগো আহাধ্য দ্রবা জুটিল না। দোকানদার বলিল যে 
পূর্ববরাত্রে একদল সন্াসী ১২৩ তাহার দোকানের সমুদয় 
মাহাধ্য দ্রব্য শেষ করিয়া গিয় | মে পুনরায় বলিল যে 
মল্লক্ষণ মধ্যেই নিকটবস্তাঁ গ্রাম ঈহইতে আহার্্য দ্রব্যাদি 
লইয়া আসিবে । শুনিলাম এই অক সাধু সন্ন্যাসী দলবদ্ধ 
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ভইয়া দেশ দেশাস্তর পরিভ্রমণ করে এবং যে ক্ষুদ্র চটীতে 
আশ্রয় গ্রহণ করে, তথায় যে অল্প পরিমাণে খাস্ভ দ্রবা থাকে 
তাহা পঙ্গপালের ন্যায় সমুদয় নিঃশেষিত করিয়। চট্টাটাকে 
“গাঙ্জভুক্ত কপিখব” অসার করিয়া চলিয়া যায়। সেখান 
হইতে প্রায় মাইল তিনেক আসিয়া “হন্ুমান্চটা” | এই 
চটীর নাম কেন যে হন্মুমান্চটা হইল তাহা বলিতে পারি না। 
শ্ুনিলাম চটাওয়ালা আজ ৫1৭ দিন হইল দোকান খুলিয়াছে, 
তৎপুর্বেবে ইহা৷ তুষারে সমাচ্ছাদিত ছিল | উক্ত চটাতে প্রস্তর 
নিশ্মিত এক ক্ষুদ্র কক্ষ ও তাহার সম্মুখভাগে এক বারান্দ। 
বহিয়্াছে । এখান হইতে ৬বদরিকাশ্রম ৪ মাইল মাত্র দুরে 
অবস্থিত । সম্মুখ্ের গিরিশৃঙ্গগী একেবারেই বরফে আবৃত। 
আর,্ীক উচ্চ গিরিশিখর হইতে অলকানন্দা তীমবেগে ও 
ভীষণ গজ্জনে নিলে নামিয়া আসিতেছে । অলকানন্দার জল- 
প্রবাহে তত্রত্য স্থানসমূহ বিকম্পিত হইতেছে । এই তন্ুমান 
চটীতে ৩৪ খানি দোকান আছে । সে সকল দোকানে 
পুরী সর্বদাই প্রস্তত থাকে । তথায় একটা ধর্ম্রশালা ও একটা 
সদদাব্রত আছে । এখানে এক মন্দিরে হনুমানজীর প্রকাণ্ড 
মুন্তি রহিয়াছে । এই চটার কিয়দরে মরুত্ত রাজার যন্তস্থল 
বিদ্যমান আছে,। পাগারা বর্সিল যে এই স্থলের মৃত্তিকারাশি 
গভীরভাবে খনন করিলে ত"গপি যজ্জের অঙ্গার জনসাধারণের 
দৃষ্তিগোচর হয়. মহাভ্যত এই যজ্ঞের অপূর্ব বৃত্তাস্ত বণিত 
আছে । উক্ত যজ্ে ুহজকোটা বিপ্র সমবেত হন এবং সেই 
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সকল বিপ্রের ভোজনার্থ তাব স্থবর্ণ ভোজাপাত্র নিম্মিত 
হয। তৎুকালে পৃথিবীর সমস্ত ধনরতু এ স্থানে আনীত হয়। 
ইহ্তাই সেই পুবাকালীন য্ঞস্থল । 

৬বদরিকাধামের এত সন্নিকটে আসিয়৷ পড়িয়াচি, স্থতরাং 
বেল! ১১টা বাজিয' যাইলেও সে দিবস এ চটীতে আহার 
ন। করিয়াউ অল্প জলযোগ সারিয়৷ পুনরায় চলিতে লাগিলাম। 
শল্পদ্ূব যাইয়া এক প্রকাণ্ড পর্বত পাইলাম । এই পর্ববত 
আমাদিগকে উল্লঙ্বন কবিতে হইবে । উহা অতিক্রম কারতে 
দাগ্ডবাহকদিগকে বেশ বেগ পাইতে হইয়াছিল প্রথমতঃ তো 
একেবারে সোজ। উপবে আরোহণ করা ও তুষারাবৃত পথেব জন্য 
প্রতিপদবিক্ষেপে পদদ্বয় অসাড় হইতেছে বং তহপরি বারি 
বধণের জন্য পর্বত গাত্র অতিশয় পিচ্ছিল হইয়াছে ।,, সেই 
স্পপাকার বরফরাশি ভেদ করিয়া আমরা এক মাইল আসিয়া! 
বৈখানস মুনির আশ্রমে পনুছিলাম। এখানে কি ভীষণ 
শীত ! শীতে আমাদের কলেবর কম্পিত হইতে লাগিল। 
আবশ্রমটা নির্জন ও নিস্ত্ধ। সেই শান্ত আশ্রমপদে প্রবেশ 
করিলে হ্বদয়ে এক অভ্ভুতপূর্ণব আনন্দ উপলব্ধ হয়। চতুদ্দিকেই 
শুভ্রবর্ণ পর্ববত শ্রেণী তুষারে বিমণ্ডিত থাকায় অপরূপ রূপ 
ধারণ করিয়াছে তখন মনে হইতে লাগিল, ষেন আমরা 
মেঘরাজো উপনীত হইয়াছি। উথিমধ্যে অনেক যারীর 
সহিত দেখা হইতে লাগিল । তা আঙ্ধন্দে আত্মহারা 
হইয়া! ও ৬বনদদরিকানাথের ভাবে' হইয়া বারন্থার 
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"' জয় বদরিবিশালের জয় ” ধ্বনিতে চারিদিক প্রতিধ্বনি 
করিতে লাগিল । পথে দেখিলাম পাহাড়ী স্ত্রী পুরুষের! দলে 
দলে চলিতেছে । উহাদের সহিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রাম চাগল 
বহিয়াচে । সেই সকল ভারবাহী ছাগের পৃষ্ঠদেশে চাউল, 
আটা, কান্ট ইত্যাদি সামগ্রী সংরক্ষিত রহিয়াছে। টহাব। 
এই কয় ম|সের জন্য বদরিকাশ্রমে দোকান করিতে যাইতেভে । 
তাহাদের সঙ্গে ছোট বালক বালিকাও বহ্নিয়াছে। উহার যাত্রী 
দেখিলেই “বদরিবিশালজী কি জয়” বলিয়। তাহাদের নিকট 
হইতে পয়সা আদাষ করিতেছে । কেহ কেহ ছুচ সুতা চাহি- 
তেছে। উচ্গারা এই ছুই দ্রব্য বড়ই প্রিয়জ্ঞান করে। "তবে 
বঙ্গদেশের ভিক্ষু ন্যায় কাহাকেও ব্যতিব্যস্ত কবে না ন1 
প্রদানী ব্যক্তির পশ্চাদন্মধাবন ও করে না। প্রায় সকল বালক 
বালিক। দেখিলাম হৃষ্টপুষ্ট ও সবলকায়। তাহাদের মধ্ো 
একট! জীবন্ত ভাব দুষ্ট হয়। ইহার কারণ এই, যে বঙ্গদেশেব 
ন্গাব এ সকল প্রদেশ ম্যালেরিয়াগ্রন্ত নহে । যদিও তাহাদের 
অঙ্গে মলিন বসনভূষণ, তথাপি তাহাদের মুখমগ্ডলে হাস্তমুয় আভা 
ফুটিতেছে। সকলেই কেমন ধীর ও শান্ত। 

কিয়দ্দুর অগ্রাসর হইয়! আমাদিগ্কে এক উত্রাই নামিতে 
হইল। সেই উৎরাই কি ভয়ঙ্কর- ঢালু পর্বত গাত্রে তুষার্ময় 
প্থ দিয়া আমাদিগকে পর্ববত/4রোহণ করিতে হইল । পর্বতের 
নিন্ম দিয়! কাঝচনগঙ্গা ও৮দহিত হইতেছে । উহার অপর এক 
নাম খবলগন্ক।। গঙ্গার জল তুদ্ধের ন্যায় শ্বেতবণ । একই 
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ঢালু পথটা দুই মাইল ব্যাপিয়! প্রসারিত। পথটী বড়ই পিচ্ছিল 
ও সমূহ বিপজ্জনক। প্রতিপদে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা । 
এখান হইতে বৃক্ষ, লতা, তৃণ ইতাদি আদে নাই । খানিক পথ 
যাইবার পর এক চড়াই আরোহণ করিতে হইল । তথায় দাণ্ডি 
যাইতে পারিল না। আমি অতি কষ্টে হামাগুড়ি দিয়া উঠিতে 
লাগিলাম। দেখিলাম পাহাড়ীরা কোদাল দ্বারা বরফ কাটিয়া 
পথ পরিক্ষার করিতেছে । আমরা তাহার উপর দিয় এক পা 
এক পা করিয়া চলিতে লাগিলাম। অদূরে অলকানন্দ। অতি 
মন্থর গতিতে প্রবাহিত হইতেছেন । কোথাও সামান্য শ্রোত 
দেখা যাইতেছে এবং কোথাও ব1 একেবারেই জল দেখ! যাইতেছে 
না, কারণ শক্ত ও প্রগাঢ় বরফস্তপ অলবদুন্দার জল আবৃত 
করিযাছে। স্থানে স্থানে ক্ষুদ্রাকার বরফখণ্ড সকল ভ্াসিয়৷ 
যাইতে দেখিয়া আোতের অস্তিত্ব অনুভূত হইতে লাগিল । 
এগান হইতে নদী নির্বরিনী, ভূভাগ প্রভৃতি চির তুষারাবৃত। 
ক্রমে বরফের স্কপে অলকানন্দার জল একেবারেই অদৃশ্য হইয়! 
গেল। .বরফের নদী ভিন্ন আর কিছুই দেখা যাইতে লাগিল 
না। আমরা কি উদ্ধে, কি পদতলে, কি পাশ্বে--যে দিকেই 
ফিরাই আখি, সেই দিকেই কেবল স্তপাকার বরফ দেখি। 
এইরূপ প্রায় 8৫ মাইল পথ অবিচ্ছিন্ন তুষারের উপর দিয়া 
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চাহিয়। দেখি আমাদের সম্মখভাগে নরনারায়ণ পর্ববতের তুষার- 
বিমণ্ডিত উচ্চশিখর ও তদুপরি নারায়ণের মন্দির ৷ বদরিকা 
শ্রমের প্রবেশপথ হইতে এই নরনারায়ণপর্ববত দৃষ্ট ' হয়। 
কিয়দ্দ,র আসিয়া এক সমতল ক্ষেত্রে পঁহুছিলাম। সেই সমভ্ভূমিকে 
ছুইটী অভ্যাচ্চ পর্বত উভয় পার্স হইতে বেষ্টন করিয়াছে । 
সে স্থানে ৬বদরিনাথের পাগাগণ যাত্রীসংগ্রভার্থ আগমন 
করে। দেখিলাম তাহার। স্বতঃপ্রবুত্ত হইয়া যাত্রিগণকে “এ 
নারায়ণজার মন্দির, এ অলকানন্দা" ইত্যাদি দর্শন করাইয়া 
তাহাদিগের পাণ্ড হইবার উপক্রম করিতে থাকে । বল৷ 
বাহুল্য, বগ্যপি পাগাগণ নবাগত যাত্রিবৃন্দকে এ সকল পদার্থ 
দেখাইয়া না দিত, তথাপি তাহারা নিজেই সেই সকল পদার্থ 
চিনিতে পারিত; তাহাতে তাহাদের কোনরূপ শস্থুবিধা 
হইত ন। যাহ। হউক, তাহারা এইরূপে যাত্রীসংগ্রহ করিতে 
লাগিল। কান্ঠটময় এক সেতুর উপর দিয়া অলকানন্দা 
অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে ৬বদরিকাধামে প্রবেশ করিতে 
হইল । তখন আমার মনে হইল যে, এতাবশ কাল আমি 
নিরর্থক দেশ ভ্রমণ করিয়াছি মাত্র, আজ এই বিষুণক্ষেত্রে 
আসিয়া আমার জীবন সার্থক হইল। আজ আমি সেই 
চিরবাঞ্থিত বদরিকাধামে উপনীত হইলাম | 


ভ্বদল্লি্াত্রন্ষয । 


্পআসস 


নদবিকাশ্রম এক উপতাকার উপরি অবস্থিত। এই 
সমভূমিব দৃশ্য অতি চমণ্কার। ছুই দিকে ভুইটী পর্ব্বত 
যেন আকাশ ভেদ কবিতে যাইতেছে এবং সেই পর্ববতদ্ধয়ের 
ায়া বদবিকা শ্রমকে রৌদ্রাতপ হইতে বিমুক্ত রাখিয়াছে ! পাণ্ডা- 
গণ এই পর্বত ছ্ুইটীর নাম “নর” ও “নারায়ণ” বলিলেন । 
ভাহাদিগেব মুখে শুনিলাম যে, এই পর্ববতদ্ধয়ের অঙ্গ ক্রমশ?ই 
নদ্দিত ভইতোছে । তাহারা আরও বলিলেন যে, এই পর্ববতদ্বয়ের 
অঙ্গ উত্তবোভব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কালক্রমে বদরিক্ম/্রমকে 
চিরদিনের জন্য হিমালয়বক্ষে আবৃত কবিবে। মহাভারত 
পাঠে অবগত হওষা যায় যে, এই বদরিকাশ্রমে সত্যুগে 
নরনাবায়ণ নামক খধিদ্বয় উৎকট তপস্যা করিয়াছিলেন। দ্বাপরষুগে 
শ্রীকুষ্টেব উপদেশানুসারে উদ্ধব এস্থানে আসিয়া যোগার 
হন। ধর্্ান্া যুধিষ্ঠির এই স্থান হইতেই স্বর্গারোহণ করেন । 
শক, সৌতি, নারদ, ব্যাসদেব প্রভৃতি মহাত্মাগণের এই 
ব্দবিকাশ্রম সাধনক্ষেত্র ছিল । মহামতি ব্যাক্দেব এই স্থানে 
অষ্টাদশ পুবাণ ও শরীমন্তাগবশ না করেন। বদরি শব্ের 
অর্থ বঙ্গদেশের কুল গাছ। ইহাস্টতলায় বন্গিয়া বেদব্যাস 
তপস্যা! করিয়াছিলেন বলিয়। তাহার নাম 'ব্রাদরায়ণ হইল। 
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বদরিবিশালকে স্মরণ করিয়া নারায়ণের মন্দিরদ্ধারে 
উপস্থিত হইলাম । তখন বেলা গ্রায় ২1০ হইবে । দেখিলাম 
মন্দিরটী বেশ প্রশস্ত ও পরিক্কার : কিন্তু সংস্কারাভাবে' উহা 
জীর্ণ হইয়া গিয়াছে । এই মন্দির বনুকালের পুরাতন | স্থানীয় 
জনসাধারণ “বলে যে, মহাত্মা শঙ্করাচাখ্য এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত 
করেন; কিন্থু মন্দির দেখিয়া বোধ হয় উহ! আরও অনেক 
দিনের পুরাতন। সোপানশ্রেণী আরোহণপুর্বক মন্দিরে 
প্রবেশ করিতে হয়। মন্দিরের বাহিরেব চারিপাশে সামান্য 
চত্বর রহিয়াছে । এই চহ্বরের চত্ু্দিকে এক মহল ছোট চক 
বিদ্যমান, তথায় অনেক ক্ষুদ্র ও বৃহ দেবমূত্তি রহিয়াছেন । 
মন্দির মধ্যে নারায়ষ্টপর হ্ন্দর চতুভ'জ মুত্তি বিরাজ করিতেছে । 
সেই মুত্তি ঘোর কুষ্ণবর্ণের প্রস্তর দ্বারা প্রস্তুত । শ্রীবিগ্রহ 
বহুমূল্য অলঙ্কারে সুশোভিত। অলঙ্কার দ্বারা নারায়ণের 
আপাদমস্তক আবৃত হইয়াছে । প্রীভগবান্‌ রত্বসিংহাসনে 
আসীন । তীহার উভয় পার্খে শারদ উদ্ধব ও অন্যান্য 
ক্তবৃন্দের মুক্তি স্থাপিত রহিয়াচে । একটী কথা এ স্তানে 
বল! বিশেষ প্রয়োজন | শ্রীবিগ্রহ যায় প্রতিষ্ঠিত, তথায় 
অন্য কোন দেবমুত্তি নাই | সেই কক্ষের বহির্ভাগের বারান্দায় 
এবং ্ীত্রীবত্রীনাথজীর বামভাগে লঙ্গমীদেবী দণ্ডায়মান! । 
লক্মমীদেবীর বামপার্থে ও কিঞ্দি নিম্মপ্রদেশে নারায়ণ ও নর 
যোগাসনে আসীন । শ্রী্/দ্রীনাথজীব দক্ষিণ পার্থর বারান্দায় 
কুবের ও গণপতির ফুঁওদ্য় অবস্থাপিত । সম্মুখ ভাগের 
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বারান্দায় ও শ্রীভগবানের দক্ষিণ পার্থখে উদ্ধব যোগারূঢ 
অবস্থায় ও যুস্তহস্তে উপবিষ্ট আছেন। সেই বারান্দার 
বামপার্ে বাচ্ভাব্ত্রহস্তে দেবধি নারদ রহিয়াছেন। উদ্ধবের 
বামেতর ভাগে ও অপেক্ষাকৃত নিন্ন স্থানে বিঞুবাহন খগেক্দ 
গরুড় কৃতাঞ্জলি হইয়া দপ্তাবকমান আছেন । এতদ্বাতীত আরও 
কয়েকটা বিগ্রহ দেখিলাম । জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে যে, 
স্বয়' লন্মমীদেবী নারায়ণের অন্ন প্রস্তুত করেন। প্রভুর 
মন্দিরের পুরোভাগে নাটমন্দির ৷ ্রীশ্রীবন্রীনাথদেবের মণি 
মুক্তার জ্যোতিতে সমগ্র গৃহ আলোকিত । শুনিলাম ভাদ্র 
মাসে যে দিন মন্দির দ্বার বন্ধ হয়, সে গ্লিন মন্দির মধ্যে যে 
প্রদীপ ভ্বালিয়৷ দেওয়া হয়, সেই প্রদীপ বৈশাখ মাসের 
অক্ষয় তৃতীয়ার দিন যখন সর্বপ্রথম দ্বার উদ্ঘার্টিত হয়, 
তখনও জ্লিতে গাকে। কি প্রকারে উক্ত প্রদীপ এই নয় 
মাস কাল অনবরত জ্বলিতে থাকে, তাহা নির্ণয় করা সৃকঠিন। 
তবে ভগবদনুগ্রহে অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে । দেবদর্শন 
করিয়া মন্দির হইতে বহির্গত হইলাম । তারপর পাগ্ডাকে সঙ্গে 
লইয়া অলকনন্দার তটোপরি ব্রহ্মকপাল নামক স্থানে গমন 
করিলাম । এই ব্রহ্ধকপাল পরম পবিত্র স্থান । এস্থানে 
পিস্ঁলোকের ও আত্মীয় স্বজনের উদ্দেস্টে পিগড দাঁন করিতে হয়। 
এখানে পিণু দান করিবার কালীক্কাল বা পাত্রাপাত্র নাই । 
যেকোন সময়ে ও যে কেহ এই স্ক্ষকপালে পিগু দান 
করিতে পারেন । এখানে পিগড দান করিলে পুনশ্চ গয়। 


৭০ চতুর্ধাম ও সপ্ততীর্থ। 


প্রভৃতি স্থানে গমন করিতে হয় না। কিন্তু কয়জন এশাদৃক্‌ 
ভাগ্যবান ষাহাদের কোন বংশধর এক্প দুর্গম পথ হাতিক্রম 
করিয়। ব্রঙ্গকপালে আসিয়া পিগুদান করে? এই স্থানটা 
বদরিনাগেব মন্দির ভইতে প্রায় দ্ধ মাইল দূরে অলকাননলাৰ 
তটোপরি অবস্থিত । তথায় গমনপরন্নক আমি মভাপ্রাসাদ «৫ 
শন্ঠান্য উপকরণাদির দ্বারা গামার আন্সীয় স্বজন, পিতালোক 
ও সভধম্মিণীর উদ্দেশ্যে পিগুদান করিলাম । ৩খন এক 
নিরুগ্ধম উদাসীন ভাব মনোমধ্যে উদ্দিত হইতে লাগিল । সে 
সময় হৃদয়ে ম্বখছুঃখের লেশমাত্র অনুভৃত ঠহল ন' 
তৎকালে সংযোগবিয়োগধন্মশীল মাননের চিত্তে দন্বাতা 
ও শান্তভাব বিরাজ করিতে থাকে । বছ্ব্দেশ্যে এত সুদ 
পাব্বস্্য পথ আতিক্রম করিয়া আসিয়াচি, আজ তাত। শসম্পন্ন 
হইল । কারধাসমাপনান্তে আমার মনে হইতে লাগিল, বেশ 
শামার আত্মা এ স্কুল জগ পরিত্যাগ করিয়া (কান এব, 
তানিদ্দিষ্ট সৃঙ্গন জগতে বিহরণ করিতেছে । তগ্কালে 
সংসারের জ্বাল যন্ত্রণা হৃদয়ে স্থান পায় না। বিধ্যবাসনা 
দ্রবীভূত হউয়। বৈরাগ্য-কোতে ভাসিয়া যায়। তখন আমার 
মনে হ্রীমচ্ছস্করাচাধ্য প্রণীত মোহমুদ্গরের সেই বিখাহ শ্লোক 
পুনঃ পুনঃ উদ্দিত হইতে লাগিল্‌,__ 


এম 


“কা তর্লকান্তা কম্তে পুত্র 
“সংস/র। হয় মতীব বিচিত্রঃ | 


প্রথম পরিচ্ছেদ ৭১ 


কন্য ত্বং বা কৃত আযাত, 
স্তত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ ॥৮ 

তোমার স্স্রী কে এব” তোমার পুত্রই বা কে? এই 
ংসাব অতীব বিচিত্র; তুমি কাব, কোথা হইতে আদিলে 
এখানে, ভে ভাঃ 1! একবঝব এই তন্ব চিন্তা কবি! দেখ। 

পবে পাণ্চাব সহিত বাসায ফিবিলাম | এক্ষণে ব্রহ্মকপাল 
সম্বন্ধে আমাব দ্ব একটী কথা বলিবার ইচ্ছা আছে । বদবি 
বিশাল মাভাত্বে এইরূপ লিখিত আছে যে, এস্থান এরূপ 
পবিত্র যে এস্থানে পিতলোক বায়ে কোন শআাস্থায় স্বজনের 
উদ্দেশো পিশু দান কবা যাক না কেন, তাহাবা নিশ্চয়ই 
উদ্ধীৰ লাভ কবিবেন, সে বিষষে অণুমাত্র সন্দেহ নাই । এই 
স্থান সন্বন্ধে এক ইতিবৃন্ত প্রচলিত আছে । পবাকাল্প এই 
ক্ষেত্রে ব্র্গা, বিষুত ও মভেশ্বব একত্র সমাসীন ছিলেন। 
তগ্কালে এক অশেষরূপলাবণ্যসম্পন্না কন্যা এ স্তান দিয় 
গমন কবিতেছিলেন। সেই কন্যাকে দেখি! পল্পযোনির 
চিভচাঞ্চল্য উপস্থিত হইল । কামদেবব এতাদুক্‌ প্রভুত্ব যে 
সাধাবণ মানবেব কগা দ্ূবে থাকুক, দেবগণেবও স্থৈমা নাশ 
কবে, এমন কি শ্মশানবাসী দেবাদিদেব মহাদেবেবও চিন্ট- 
বৈকল্য আনযন করিয়াছিল । সেজন্য কামদেব দেবরাজ 
ইন্্রকে সগর্েব বলিয়াছিল-_- শু 

“তব প্রসাদাগ কুস্থমায়ুতৈ কপি 
সহায়মেকং মধুমেষ লব্কা | 


৭২ চতুধণাম ও সপ্ততীর্থ । 


কুধ্যাং হরস্যাপি পিণাকপাণেঃ 
ধৈধ্যচ্যুতিং কা কথ ধন্থিনোহন্যে ॥৮ 

স্ঞ্জনকর্তা ব্রঙ্গার এরূপ চঞ্চল ভাব দেখিয়া মহাদেব 
অতি ক্রুদ্ধ হইয়া ত্রিশুলাঘাতে পদ্মযোনির শিরচ্ছেদ করিলেন, 
কিন্তু এ ছিন্ন মুণ্ড হরের হস্ত হইতে ভূমিতে পড়িল না, হস্তেই 
লাগিয়া রহিল। মুগডহস্তে মহাদেব ত্রিভূুবন পরিভ্রমণ করিতে 
লাগিলেন, কিন্তু কোথাও এ মুণ্ড হস্তচ্যুত হইল ন|। 
পরিশেষে দেব ও খধিগণের পরামর্শানুসারে তিনি শ্রীভগবান্‌ 
বিষ্র মিকটে উপস্থিত হইয়! সমুদয় ইতিহাস বিবৃত করিলেন । 
বিঞু ব্রহ্মার অদ্ধাংশ স্বরূপ। তিনি ব্রঙ্গাকে বদরিকাতীর্থে 
গমন করিতে উপদেশ দেন এবং তথায় গমন করিলে তাহার 
পাপলয়ও হইবে তাহাও বলেন। তথায় শ্রীভগবান্‌ হরি 
নিয়ত সন্নিহিত আছেন। অতঃপর মহেশ্বর বদরিকা শ্রমে 
আগমন করেন এবং তথায় এক প্রকাণ্ড শিলোপরি এঁ মু 
হরের হস্ত হইতে পতিত হয়। তদবধি এই প্রস্তরের নাম 
ব্রশ্মকপাল হইল । এখানে পিগুদান করিলে পিভৃলোক্ষের 
অক্ষয় স্ব্গবাস হইয়া থাকে । বলা বাছুলা, ব্রঙ্গার সেই 
ছিল্নমুণ্ড আবার যথাস্থানে সংযোজিত হয়। 

বদরিনাথদেবের মন্দিরের বহির্ভাগে এক ক্ষুদ্র কক্ষে 
সাময়িক ডাকঘর বসিয়াছ়ে | যে কয়মাস তথায় যাত্রিগণ 
যাতায়াত করিবে, সেই, মাসের জন্য উহ্থার় কার্য চলিবে । 
যাত্রিরন্দের গমন্মগমন বন্ধ হইলে উত্ত" ডাকঘরও বন্ধ হইবে । 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ৭৩ 


ডাকঘরে আমার প্রয়োজনীয় কার্ধা শেষকরতঃ বাসায় 
প্রত্যাব্ঞ্তন করিলাম । আমার পাণ্ডা আমার জন্য এক দ্বিতল 
গৃভ' নির্দিষ্ট করিয়াছিল। তথায় প্রবেশপুর্ববক দেখিলাম যে, 
গৃহের নিন্পতল তুষারাবৃত রহিয়াছে, তবে দ্বিতলের কক্ষে 
বসিবার অল্প স্থান পাওয়া গেপ। বাটার উঠানগুলি তখনও 
ববফে সমাচ্ছাদিত। সেখানে কি প্রচণ্ড শীত ! শীতে আমার 
শরাব অবশ হইয়া গেল। পীঁণ্ডা পূর্বেবেই কান্ঠ সংগ্রহ করিয়া 
রাখিয়াছিল। সেই কাণ্ঠ ভ্বালাইয়! শরীর অল্প গরম করিলাম । 
সেই হিমপুরীতে অগ্নির অতি সন্নিকটে থাকিয়াও যেন উচ্ন। 
নাই বলিয়া! বোধ হইতে লাগিল । পরে আহ্ারাদি সমাপন 
করিয়া বিশ্রামলাভার্থ শয়ন করিলাম । আমার গাত্রে 
২৩টী গরম কাপড়ের জামা, তদুপরি আবার কম্বল :. কিন্তু 
সেগায় শীতের প্রকোপ এত বেশী, যে কিছুতেই আর 
শীতের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। যাহা হউক, 
অল্প নিদ্রালাভান্তে অতি শ্রত্যুষেই গাত্রোথান করিলাম । 
কোন বিদেশে গমন করিলে দেখিয়াছি যে, রাত্রে "আমার 
গৃহের ম্যায় তেমন সুনিদ্রা হয় না । কারণ বিদেশে নিদ্রালাভ 
করিবার অব্যবহিত পুর্বেবে ভাবিতে থাকি, কল্য প্রভাতে আমাহক 
এই সকল কাধ্য করিতে ও এই লকল স্থান দেখিতে হইবে । 
স্থতরাং মন উদ্বি থাকায় স্থনিদ্রা লখুধ করিতে পার্কে না । 

২১শে জ্যৈন্ঠ, বুধবার-_সূষ্যোদগযুর' পূর্বেই শয্যা ত্যাশ- 
পূর্বক প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া 'শইজাম। প্রভাতের 


৭8 চতুধাম ও সপ্ততীর্থ। 


তুষার শীতল বায় বহিতেছে ও আকাশ বেশ পরিক্ষার' 
অত্ন্ত ব্যস্ত হইয়া নারায়ণদর্শন করিতে যাইলাম |, যাইয। 
দেখিলাম যে, তখনও মন্দির্ধার উদঘাটিত হয় নাউ। 
পাণ্াগণ বুলিল যে, বেলা ৮্টা বাজিলে মন্দিরদ্ধাব খোলা 
হইয়া থাকে । আমার পাণ্ড। "আমাকে তীর্থ সলিলে স্নান 
করিতে বলিলেন । মন্দিরের নীচেই অলকনন্দাঁর ঘাট | উহ্াব 
হিমশীতল সলিলে কাহার স্াধা অবগাহন স্নান কবে॥ 
তাহার উপর অলকানন্দ। আবার এক উচ্চ ঠিবিশিখর হইতে 
ভীমবেগে নীচে নামিতেছে । পাণ্ অল্প জল আমার মস্তকে 
সেচন করিল। তারপর পাগ্ডাসহ আমি তণ্তকৃণ্ড দেখিতে 
যাইলাম। মন্দিরের বহির্ভাগে এক অনতিবুৃহত্ আহাব 
( ভৌন্বাচ্চ। ) নিশ্মিত আছে ; নারারণের মন্দিবের পাদদেশে 
এবং পুরব্বোক্ত আহাবের পার্থখে একটী ন্ববুহত্ নির্ঝরিণী 
রহিয়াছে । উহার জল অতি উষ্ণ ; এতাদৃক্‌ উষ্ণ যে উহাতে 
লোকে স্নান করিতে পারে না। সেইজন্য পাণ্চখগণ এ শাহাবে 
এই উষ্ণবারি .আনিয়া ফেলিয়াছে এবং অপর এক ঝরণার 
শীতল জলও তন্মধো প্রবেশ করাইয়াছে। উভয় ঝরণার জল 
একত্র মিশ্রিত হইয়া ঈষদুঞ্ফ জলে পরিণত হইয়াছে । 
দেখিলাম অনেক যাত্রী এই জলে স্নান করিতেছে । ভগবানের 
কি মহিমা ! তিনি এই হি/চ্ছন্ন পর্ববতমধ্যে কি সুন্দর তপ্তকুণ্ 
স্জন করিয়াছেন ।,/মন্দির্ার উন্মোচিত হইলে নারায়ণ 
দর্শনে যাইলাম়' হারে রক্ষিগণ স্বর্ণময় আশাসোটা লইয়া 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ৭৫ 


দণ্ডায়মান | শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে দ্ৃতপ্রদীপ জ্বলিতেছে | বদ্্রীনাথ 
দেবের মস্তকে এক মণিমুক্তাখচিত মুকুট শোভা পাইতেছে | 
আমি পুজার উপকরণগুলি পুরোহিত হস্তে প্রদ্দান কৰিলাম। 
মামাব পত্রীর সোনার নোয়া বদ্ররিনাগেব গদিতে দিলাম, । 
এখানকার পুজারিগণ অতি শ্লম ও বিনয়ী। তাহাবা সকল 
যাত্রীকেই সযত্ে দেবদর্শন করাইতেছে দেখিলাম । তাভারা 
গতি শুদ্ধাচারী ও বেদজ্ঞ ব্রাঙ্গণ। সেদিন ভগবান নাবায়ণের 
প্রসাদ পাইলাম । বাসাঘ আসিলে পাণ্ডা আমাদের সফল 
দিতে আসিলেন। এই সফল দান করিয়। তাহারা বেশ দশ 
টাকা উপাজ্জন কবে। প্রত্যেক যাত্রীকে সুফল দান কিয়া 
ষথেম্ট অর্থ আদায় করিতেছে । তবে অন্যান্য কষেক স্থানে 
দেখিয়াছি যে, স্তফল দ্রান করিবার কালে তাভার। যাত্রিগচণর 
নিকট, বিশেষতঃ স্ত্রী যাত্রিবর্গের নিকট, বেশ জোব করিয়া 
অপরিমিত অর্থ অন্যায়পূর্বক আদায় করে; এখানে তক্রপ 
(দখিলাম না। শারপর মন্দিরের মোহান্ত মন্দির সংক্ষবণার্থ 
আমার নিকট নর্থ সাহাযা চাহিলেন। আমি 'াঁভাকে 
যথাসাধ্য প্রদান করিলাম । তগুপরে শ্রাহবিব প্রসাদ গ্রহণ 
করিয়। বদরিকাধাম দেখিতে পাণ্ডার সহিত বহিগগত হইলাম । 
ধদরিকাশ্রম এক সমভূমির উপর অবস্থিত * ইহা উত্তৰ 
দক্ষিণে লম্বা; এবং ইহার দৈথ্য 'খৃস্থ অপেক্ষা অনেকগুণ 
বেশী। শ্রীনগর সহরে ও দেবপ্রয়াণে যাহা কিছু সমতল 
ডুমি পাইয়াছিলাম, তদ্ভিনন আর কোথীন্স এরূপ সমড়ূমি 


৭৬ চতুর্ধাম ও সপ্ততীর্থ । 


দৃষ্ট হয় নাই। বদরিকাশ্রমের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি গম্ভীর । 
দূরে পর্বত হইতে অনেকগুলি ঝরণ আসিয়৷ অলকানন্দায় 
মিশিয়াছে। এই সকল ঝরণা থাকায় তত্রত্য লোকের 
অশেষ উপকার সাধিত হয় । তাই কবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা 
হয়,_ 


“তব রাজ্যে বনু হুদ, তারাও তে নদী নদ, 
প্রসবিয়৷ জনপদ. হিত সদা কবে। 

সে সব নদীর জন্য, ভারত হঃয়েছে ধন্য, 
হেন নদী ধরে অন্য কোন মহীধরে ? 

সাগবে পাঠাও সবে, তথা গিয়া মিলে যাবে, 
বাম্পরূপ ধরি তবে. শুণ্যে তারা উঠে; 

৭₹মঘরূপে বাযৃভরে, তারত ভ্রমণ করে, 

ফিরে তব শিরোপরে, আসে তারা ছুটে । 

জলরূপে দূরে গিয়া, জলদরূপে আসিয়া, 
(তোষে পুনঃ বরবিয।, তব রাজ্যময় । 

এসব অন্কুত কাজ, দেখি তব গিরিরাজ, 


উদয় জদয় মাঝে পুলক বিস্ময় !” 
বদরিকাশ্রামের অধিকাংশ বাটা দ্বিতল। ঘরগুলি সব 
কাষ্ঠনিশ্মিত। পথের উভয় পার্খে দোকান রহিয়াছে । 
এ সকল দৌকান যাক্ীণের জন্য বসিয়াছে ও উহাতে 
আবশ্যকীয় সমুদয় ড্রমহি পাওয়া যায়। সকল দোকানেই 
কিঞ্চিৎ আহার ক্দরেবোর আয়োজন থাকে এবং প্রত্যহ 


প্রথম পরিচ্ছেদ । খ৭ 


ছাগপৃষ্ঠে দ্রব্াদির আমদানিও হইয়! থাকে । এই পার্বত্য পথে 
ছাগই ভার বহন করে; ছাগলের দ্বারাই এ প্রদেশে রেল- 
ওয়েব কাধ্য সম্পন্ন হইয়া থাকে । এক এক ছাগল ১০।১৫ 
সের দ্রব্য অনায়াসে বহন করে । 

বদরিকাশ্রমে অনেকগুলি ধর্মশাল৷ দেখিলাম । সমৃদ্ধশালী 
ব্যক্তি তথায় যাইলেই পাগ্াগণ তাহাদিগকে এক একটি 
বাড়ী ক্রয় করিতে অনুরোধ করে ও তাহাতে ধর্মশাল! 
প্রতিষ্ঠিত করিতে বলে। এ সকল বাটি ক্রয় করিতে ন্যনাধিক 
সহস্রমুদ্রা ব্যয়িত হয়। উহা ক্রয় করিয়া অনেকেই তথায় 
ধ্মশালা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। পবে পাণ্া আমাকে পঞ্চ- 
তীর্থ দর্শন করাইলেন। প্রথমে 'তপ্ুকুণ্, উহার জল জীষ- 
ছুষ্ত ; দ্বিতীয় হৃষীকেশ-গঙ্গা বা খধি-গঙ্গা ; তৃতীয় কুম্মধার)-_ 
ইহা বদরিকাশ্রমের বাজারের মধা দিয়া প্রবাহিত হইয়৷ 
অলকানন্দায় পড়িতেছে ; চতুর্থ প্রহলাদ-ধারা এবং পঞ্চম 
নারদকুণ্ড। এখানে অনেক পাশার বাড়ী রহিয়াছে । দ্রব্যাদি 
মূল্য এখানে বড় বেশী; চাউলের ঘূল্য প্রতিসের একটাকা! 
এবং অন্যাস্ দ্রব্যাদির মূল্যও চাউলের মুল্যের অনুযায়ী 
দর্শনীয় স্থান সমূহ দেখিয়। বাসায় ফিরিয়া আগিয়া পাণ্ডাকে 
রণডকিঞিি দান করিলাম; উহাতে সে বড়ই প্রীত হইল। 
আরও সে বলিল যে, এ তো কেবুল একবারের জন্য নহে, 
. প্রতিবৎসরই আপনার কলিকাতার বাধ্য -যাইধ। প্রত্যা- 
বর্তনকালে পাগাকে অল্প ভৎ্সন৷ স্জা কারণ 


৭৮ চতুধাম ও সপ্ততীর্ঘথ। 


পার্ধাগণ যাত্রিবর্গাকে বলে যে, পথে আপনাদের কোনরূপ 
কষ্ট হইবে না, রেলযোগে হরিদ্বারে পুছিয়া হৃধীকেশ হইতে 
দার্চেতে আবোহণ করিবেন আর আপনি একেবারে বদরিকা- 
ধামে আসিয়। দাণ্ডি হইতে অবতরণ করিবেন । পথের 
দ্ুদশার কথ যাত্রিগণকে পুর্ব হইতে অবগত করায় না। 
যাত্রিগণ পবের্ এরূপ কষ্টদায়ক পণ জানিলে এপথে আসিতে 
দ্বিধা বোধ করিত। পাণ্ডা তখন আমায় বলিল যে, আপনি 
কলিকাতায় যাইয়া এতাদৃক্‌ ভয়াবহ পগের বৃত্তান্ত কাহাকেও 
জানাইবেন ন। | 

প্রথম হইতেহ আমার ইচ্ছা ছিল যে বদরিকাধামে ত্রিরাত্র 
বাম করিব; কিন্তু শীতের আধিক্যবশতঃ আমার মনোবাসনা 
নোমধ্যেই বিলীন হইয়া গেল। পুণ্যতীর্থ বদরিকাশ্রমে 
দুইদিন ও একবাত্রি বাস করিয়া! প্রত্যাবর্তনের পথে আসিবার 
উদ্ভোগ করিতে লাগিলাম । বেলা প্রা ২॥০টার সময় বদরিকা- 
ধাম পরিতাঁগ করিলাম। বাত্রা করিবার পুবের্ব আর একবার 
দেবদর্শন করিতে যাইলাম। শ্রীভগবানের দর্শনে পাপ তাপ 
দুবীভত হইল । বদরিকাধাম বিষ্ঞধাম। তথায় পুজাপাঠ 
তোগ প্রভৃতি মহাসমারোহে সম্পাদিত হয়। দ্িবাভাগে অন্ন- 
ভোগ প্রদত্ত হয়। দিবসে দুগ্ধ, ক্ষীর, মিষ্টান্ন প্রভৃতি, দ্বারা 
ভোগ দেওয়া হয়। রাতের অন্ভোগ হইয়া থাকে । পুরী- 
ধামের ন্যায এখানেও" অন্নস্পর্শে জাতিবিচার নাই । বদরিকা- 
দেবের পুজার তৈজ্য-দি সমস্ত স্থবর্ণময়। নয়ন ভরিয়া চতুর্ভুজ 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ৭৯ 


বিষুমুর্তি দর্শন করিলাম ; একমাত্র অন্ুশোচনার বিষয় পাণ্ড)- 
গণ কোনও যাত্রীকে শ্রীবিগ্রহস্পর্শ করিতে দেয় ন।। 
তবে, কিয়তপরিমাণে আনন্দের বিষয় এই যে, পাণ্ডাগণ যাত্রী 
বর্গকে তবু এস্থানে শ্রীবিগ্রহের সন্নিকটে যাইতে দেয় ; সেতু- 
বন্ধ রামেশ্বরে শ্রীমুন্তি হইতে যাত্রিগণকে বনুদুরে থাকিভে 
হয়। এই বিগ্রহস্পর্শসম্বন্ষে দ্বারকাধামেব ন্যায় আর কোথাও 
অবাধ মধিকার যাত্রিগণের নাই ; তথায় মৃক্তিস্পর্শ, তাহার গাত্র 
ঘ্ৃত দ্বাবা মা্ভন ইত্যাদি কাব্য যাত্রী সকল সম্পাদন করিষ। 
থাকে । 

এই বদরিকাশ্রম চিব আনন্দময় স্থল। এখানে আসিলে 
সকলেবই মন হইতে বিদ্বেভাব বিদুরিত হয়। সকলেই 
ভগবদদর্শনে উৎফুল্ল । নাটমন্দিবে কত সাধুমহাত্মা দেখিলাম, 
তাহারা স্থললিত কণ্ে বেদর্গাথা গান গাহিতেছেন। আমিও 
শ্রীভগবানেৰ মধুব নাম পুনঃ পুনঃ স্মবণ করিয়া আনন্দ অনু- 
ভৰ করিতে লাগিলাম । 

অতঃপব শ্রীহরির চরণকমল হইতে বিদায় লইয়৷ বদরিকা 
ধাম পরিত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিলাম । এই চির তুষারময় 
পুণ্য ক্ষেত্রে আসিযা বরফের স্তুপ দেখিবার বাসনা দূরীভূত 
হইল। শৈশবে ভূগোলে তুষারাবৃত পবর্কতের বিবরণ পাঠে 
উহ। দেখিতে প্রবল আকাঙক্ণ মন্োমধ্যে উদিত হইত এবং 
তাহা নিবৃন্ত করিবার জন্য সিমলা, ২ঙ্জিলিং প্রভৃতি শৈলে 
ভ্রমণ করিতে যাই; কিন্তু এই পশ্ধু আসিয়া আমার' 
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হিমাবৃত পর্ববত দেখিবার সাধ একেবারে মিটিল । এমন কি 
বিরক্তিও জন্মিল। চারিদিকেই বরফ, বরফের উপর দিয়া 
যাতায়াত এবং তাহার উপর আহার, “বহার ইত্যাদি করিতে 
হইত। 

ব্দরিকাশ্রম হইতে ৬ মাইল দুরে বন্ুধারা তীর্থ। সে 
পথ চির তুঁষারবিমণ্ডিত থাকায় যাত্রিগণ কেহ তথায় যাতে 
পারে না। এ পথে ইন্দ্রধারা দৃষ্ট হয়। ইন্দ্রধারার পবে 
গণেশগুহা ও তশ্পরে বাসাশ্রম নামক পর্নবত ৷ সেই স্থান 
হইতেই পাগুবগণ মহাপ্রস্থান করেন। তগায় ভীমসেতু 
নামক এক প্রস্তরময় সেতু আছে। এ সকল পথ অতি 
ছুর্গম। ততপরে আরও কতকগুলি তীর্থ আছে, যথা 
সহন্ধারা', চক্রতীর্থ ইত্যাদি । সাধারণ মানব এ সকল স্থানে 
যাইতে পারে না, যোগী খবিগণ তথায় যাইয়া থাকেন। 
যাহা হউক, পাগু।প্রমুখাৎ এই সকল তীথ-বৃন্তান্ত মবগত 
হইলাম ; পুণ্য স্থানের বৃত্তান্ত শ্রবণেও পুণা সঞ্চয হয়। নিতান্ত 
অনিচ্ছাবশতঃ বদরিকাধাম পরিত্যাগ করিলাম | তারতে 
অনেক রমনীয় স্থান আছে, কিন্ত এমন শাস্তিপ্রদ স্থান সচরাচর 
দেখা যায় না। 

বৈকালে, বিষুঃক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়া প্রত্যাবর্তনের, পথে 
নামিতে লাগিলাম। নাম়িরার পথও বড় কষ্টদায়ক । দাগ্ডি- 
বাহকেরা ধী'পদবিক্ষ্রেপ নামিতে লাগিল। পথটী এক ঢাল 
উত্রাই এবং উহা /খরফে বড়ই পিচ্ছিল হইয়াছিল। নীচে 
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কাঞ্চনগঙ্গ৷ .খরশ্রোতে প্রবাহিত হইতেছে । পথে বৃক্ষ, 
লতা, তুঁণ প্রন্ভৃতি কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। চারিধারে 
তু্ধারাবৃত ভূখণ্ড সকল বিশ্ববিধাতার নিশ্মীণ কৌশল ঘোবিত 
করিতে লাগিল । খানিক পথ মামাদিগকে বসিয়া নামিতে 
ছ্ছইল। একেবারে ৯ মাইলু পথ অতিক্রম করিয়া সন্ধার 
প্রাক্কালে “রামবগড় ত” আসিলাম। এখানে অসংখ্য 
যাত্রীর সমাবেশ হইয়াছে । কোন গতিকে আমার অল্প স্থান 
মিলিল। সেখানে শুনিলাম যে, গত রাত্রে জনৈক বণিকের 
অনেক অর্থ অপহৃত হইয়ছে। এই কেদার-বদ্রীর পথে চুরির 
কথা বড় সচরাচব শুনিতে পাওয়া যায় না! পাহাড়ীরা বেশ 
সরল ও বিশ্বাসী ; তাহারা পরের দ্রব্যাদি লোস্ট্ীবং জ্ঞান 
কবে। তব বসর ছুই দ্ভিক্ষের জন্য তাহাদের ৰন্ডই 
অন্নকষ্ট হইতেছে । 

বদরিকাশ্রমে এবল শীতের প্র কোপে আমার শরীর অল্প 
অন্ুস্থ হইয়াছিল, রাত্রে তেমন স্তুনিদ্রা লাভ করিতে 
পারিলাম ন।। এক্ষণে আমরা প্রত্যাবর্তীনের পথে চলিতেছি । 
স্বতরা” সংসারের চিন্তা, যাহা আগমনকালে জদয়ে স্থান পায় 
নাই, তাহ। পুনর্ববার মনোমধ্যে জাগিতে লাগিল । 

২*শে জ্যেষ্ঠ, বুহস্পতিবার-__অতি প্রত্যুেই মামর! যাত্রা 
আরম্ত করিলাম । যে উদ্দেশ্য লইয়া এই সুদূর পার্বত্য পথ 
অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি তাহা সিদ্ধং্ওয়ায়, এক্ষণে মনে 
হইতে লাগিল যে ষত শীন্ গুহে প্রত্যহ ওয় যায়, ততই 
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মঙ্গলের; বিষয় । আমাদের লক্ষ্য অধুনা গৃ্থাত্রিমুখে থাকায় 
আমাদের সকলেই বথাশক্তি চলিতে লাগিল । প্রাতঃকাল 
তইতে বেলা' ১১।১২টা পর্যান্ত যাইয়া কোন চটীতে আহারাদি 
সম'পন কুরিভাম; আহারান্তে কিয়ুকাল বিশ্রাম করিয়া 
আবাব বেল ৩।৪টার সময় রওনা হহইয়। সন্ধ্যাকালে কোন 
চটীন্ডে আশ্রুঘ লইতাম । পর্বেবকার ন্যায় এবারও জোশীমঠে 
বেল। ১১টার সময় আসিয়া পড়িলাম ৭ তায় আহারাদি 
কবিধ। টৈকালে আবার বহির্গত হইলাম । এস্থান পরিত্যাগ 
করিবাৰ পর্দেন দোকান হইতে আর ২৪ খানি ছবি ক্রুয 
কবিলাম। সন্ধ্যার কিয়ত্ক্ষণ পুর্বেব “গুলাব চটাতে” উপনীত 
হইলাম । এ স্থানটা বড়ই মনোবম। এই চটী এক অনুচ্চ 
শিক্পিশিখরে মবস্থিত। তথায় একখানি গ্রামও আছে । 
এখানে কয়েকখানি দোকান, ডাকঘর ইত্যাদি আছে। 
এখানে শীত কিয়ৎপরিমাণে কম বোধ হইতে লাগিল ; সেজন্য 
রানে স্নিদ্রা লাভ করিলাম । 

১৩শে জোষ্ঠ, শুক্রবার_অগ্ শয্যা ত্যাগ করিতে অল্প 
বিলম্ব হইল । আমাদের যাত্রা! আবন্ত করিতে বেল! প্রা 
৭॥০টা বাজিয়। গেল। এবার লাললাংগা পর্যন্ত আমার 
পবিচিত পথ; স্থৃতরাং কবে কতদূর াইয়। কোন চটাতে 
আশ্রয় লইব; তাহ! পুর্ব হইতেই স্থির করিয়া লইতাম। 


গুলাব চটা রর 7০৭ চটী প্রায় ১১ মাইল পথ হইবে | 
এই ১১ মাইল 7ধি অতিক্রম করিয়া বেলা প্রায় ১২টার যমজ 
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শেঝোক্ত চটাতে আহারাদি করিবার জন্য উঠলাম । চচীতেই 
দোকানদারকে দেখিতে পাইলাম । দোকান্বে সম্মুখেই তাহার 
ঘব+ চটাটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন । তথায় .২৩টী ঘাত্রী 
রহিষান্চে। চার সম্মুখভাগে অল্প সমভূমির উপর চটাওয়ালার 
২ধটা গরু চরিতেছ্চে, দেখিলাম । সেখানে অনেকগুলি গা 
দেখিলাম : তাভাদেব গোড়া সকল পাথর দিঘা বাধান। 
আমাদের দেশে গাছেঘ গোড়। যেরূপ ইষ্টক দ্বারা বাধান ভয়, 
উহ' সেরূপ নভে । দেখিলাম পাথরগুলি সন আলগা । 
তদুপরি উপবেশন করিলে পাগর খসিয়৷ পড়ে । 

হামার আ্বাহারের সময় দোকানদার খানিকট। গরম ভুধ 
আনিয়া দিল । এই পার্বত্য পথে বিশুদ্ধ গোতুগ্ধ প্রায় পাওয়া 
যাতঠ না। নিকটবন্তা বাজার হইতে দোকানদারের *এক 
ছোট ছেলে আমাব জন্য এক তাল গুড় লইয়। আসিল। 
অতি পবি-তাষপুনবক আহার সম্পন্ন করিলাম । আহারান্তে 
যখন বিশ্রাম করিতেছি, তখন দোকানীর ছোট ছোট স্বেলে 
মের়েগুলি আমার শিকট আসিয়া! বঙ্গিল। তাহারা "বশ 
জষ্টপুষ্ট দেখিলাম । তাহাদের মুখমণ্ডল স্রলতায় পরিপূর্ণ । 

বেকালে আবার যাত্রোরস্ত করিলাম । আমিবার কালে 
সেই জকল ছেলে মেয়েদের হস্তে কিছু দিয়া * আসিলাম । 
প্রথমে কিছুতেই তাহারা লইতে চাহে না; অবশেষে তাহাদের 
পিতার' আদেশে উহা! লয়। পীপল চটী পরিষ্ট্যাগ করিতে 
ৰেলা প্রায় ৪টা বাজিয়। গেল। হাটি মিয়া চটা, উত্যাদি 
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অতিক্রম করিযা যখন আমরা মঠ চটার নিকট আসিলাম, 
তগকালে এক ভীষণ শব্দ কণগোচব হইল । অল্পক্ষণ পবেই 
পুনরায় বজ্জপতনের ন্যায় আর এক শব্দ। চতুদ্দিকে চাহিতে 
থাকি কোণাও কিছুই দেখিতে পাই না। আকাশ ও বেশ 
পবিক্গার ;$ মেঘের লেশ মাত্র নাই । তবে এ ভীষণ শব্দ 
কিসের-কিছুই অনুমান করিতে পাবিলাম না। পরে দাণ্চি- 
বাহকদের একজন অদূরে এক পক্বত বিদীর্ণ হইয়া! নদাগ্‌ভ 
“নপতিত হইতেছে তাহা দেখাইল ; সে স্থানে বিরহগ্গ। 
গাপকানন্দ। সহ মিশিয়াছে । জ'মবা নদার যে পার দিয়। 
গমন করিতেছি তাহার পবপাবে উক্ত ঘটন৷ ঘটিতেছে । 
গআমব। তথায় আর ক্ষণকালও অপেক্ষা না করিয়া পথ 
মর্কিবাহিত করিতে লাগিলাম । "পন্বতে রঘুনন্দনম্” এই 
মহাবাক্যাংশ স্মরণ করিতে কবিতে সে স্থান পরিতাগ 
কবিলাম। প্রকৃতির এহ সকল ঘটন। সন্ার্শনে ইহা স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হঘ যে, ভগবানের অনন্ত বাজ্যে কিছুই চিরস্থায়ী 
নভে । কি ক্ষুদ্র, কি বু, সকল বন্ই কালপ্র্াবে বিশয় 
প্রাপ্ত ভয়। | 

সন্ধার প্রাক্কালে আমরা লালসাঙ্গায় উপস্থিত হইলাম । 
আসিবার পথে আমাদিগকে এক সেতুব উপর দিয়া অলবানন্দ। 
পার হইতে হহল । 

লালসার্স। স্থানটী গাতি বমণীয় । এই নহরটা নাতি ক্ষুদ্র 
নাতি বৃহ । ইহার অপর আর এর নাম চামেলী । জোশীমঠ 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ৮৫ 


হই/ত লালসাঙ্জগা অবধি অনেক শম্যক্ষেত্রে দেখা যায় । লাল- 
সাঙ্গা এখানকাব সব্‌ডিভিজন্। এখানে থানা, পুলিশ, 
আদালত, ঢাকঘব ইত্যাদি বহিয়াছে । একটী বিদ্ভালয়ও 
এস্কানে আছে । এখানে এক দাতবা চিকিৎসালয দেখিলাম । 
আমব! বাজারের নিকট এক, দ্বিতল গৃহে বাসা লইলাম। 
এখানকাব বাটীগুলি অধিকাংশই দ্বিতল । বাজারের দোকান- 
সমভে আবশ্বকীয় দ্রব্যাদি প্রচুব পবিমাণে পাওয়া যায়। 
আ।মব। যে স্থানে বাসা লইলাম সে স্থবানটী নিষ্জন নহে, অনেক 
লোকেব তথায বসতি আাছে। ইহার কারণ এই যে, কেদার- 
ণদ্রীব, -উভয় পথেৰ যাত্রা এখানে সমাগত হয়। এস্থান 
হাতে অলকানন্দা অনেক নিন্ে প্রবাহিত হইতেছে । নদীকুলে 
মননবণ ব। তথা হইতে আবোহণ কবা বড় কষ্ট সাধ্য । নুষ্ধীর 
ধ7ব বাসয়। সন্ব'াবল্দনাদি সমাপন করিলাম । সেখানে প্রক্তির 
কি মনোমুগ্ধকব সৌন্দবা উপভোগ করিলাম । সম্মুখভাগে এক 
উচ্চ পর্ণনত দণ্ডায়মান এবং তাভাব নিন্্প্রদেশ দিয়া অলকানন্দা 
কলন]ুদে বিযা যাইতেছে । পক্ষিগণ নিজ নিজ্ত নীড়ে বসিয়া 
কজন করিতেছে । চতুদ্দিক চন্দ্রকিবণে সমুস্তাসিত । এই সকল 
শোভা সন্দর্শনে বিমুগ্ধ হইলাম । কিয়ৎকাল নদীতটে বিশ্ঞাম- 
পূর্বক বাসায় প্রত।াবর্ণন করিলাম । জলযোগ স্মরিয়! নিদ্রা- 
দেবীর শরণাপন্ন হইলাম । 

২৪শে জোষ্ঠ, শনিবার--প্রাতেই শব্যা ভাগ করিয়া 
প্রাতঃকত্য সমাপন করিলাম । তদনন্তঞ্ক ভগবানের নাম 


৮৬ চতুধগম ও সপ্ততীর্থ। 


স্মরণপুর্বক ঘাত্রীরস্ত করিলাম । এক্ষণে. আমাদিগকে নূতন 
পণ ধরিয়া চলিতে হইতেছে। প্রভাতে আমি পদব্রে 
মাইতে বউই ' আরাম বোধ করিতাম । সেজন্য প্রতাহ পাতে 
প্রা ২৩ মাভল পথ পদত্রজে যাইতাম । প্রায় ২ মাইল 
পথ আাসিয়া এক ছোট চটী প্টইলাম। তায় মামার তৃষ্ণ 
পাওয়ায় নিকটপ্ত এক ঝরণা হইতে জলপান করিয়া দাণ্চিতে 
আরোহণ করিলাম । পখিমধ্যে এক স্থানে অসংখ্য গোলাপ 
গাছ দেখিলাম ; উচাদের সগ্ভঃবিকসিত পুষ্পসৌরভে দশদিক 
মামোদিত ভইতেছে। তারপর ৩ মাইল পণ অন্তিক্রম 
করিয়া মামরা নন্দপ্রয়াগে উপস্থিত হইলাম | 

এই স্থানে নন্দ নদী অআলকানন্দা সহ মিলিতা হইয়াছে । 
নন্দধার জল দেখিলাম ক্ুষ্ণবর্ণ, উহা শুভ্রবর্ণ অলকানন্দাৰ 
জলে পড়িতেছে । কেহ কেহ বলেন ষে, অলকানন্দ। সত 
গঙ্গার সঙ্গম 'হওয়ায় এস্থানের নাম অলকানন্দা বা নন্দ প্রয়াগ 
তইয়াছে । সঙ্গমঘাট হইতে পথের ধারে এক হ্থন্দর উদ্যান দৃষ্টি 
গোচর হইল । উহাতে নানাবিধ ফল ফুলের বৃক্ষ রতিয়াছে। 
পাণ্ডাগণ বলিল, এক ধনী শেঠ এই উদ্যান নিশ্মাণ করাউযা 
দেন এই 'নন্দপ্রয়াগে নন্দ মহারাজের 'অনেক কীত্তিকলাপ 
বিদামান আটে । এখানে কন্বমুনির আশ্রম আছে । আশ্রমটা 
শান্তিপূর্ণ । সেই ব্রহ্মপরায়ণ খধির অনুষ্ঠিত কার্যকলাপ 
অদ্যাবধি যেন প্রত্যেক তরুলতায় ধিরাজ করিতেছে । এই 
স্থানে "মহারাজ ভুস্ত ও শকুক্ঝলার শুভ সম্মিলন হয়। 


গ্রথম পরিচ্ছেদ । ৮৭ 


আশ্রম দর্শনাস্তর সঙ্গমঘাটে যাইয়! জলস্পর্শ করিলাম। 
ঘাটের উপব বশিষ্ট-প্রতিষ্ঠিত শিব ও তৎ্পার্খে চঙ্িকামাচার 
মন্দির অবস্থিত | চণ্ডিকামাতার ও শিবের পুজার্চনা সমাপনান্তে 
বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম । 

এস্বানে একটা বাজাব আছে। তাহার দোকানগুলি 
দ্বিতলোপরি অবস্থাপিত। গু5 সকল কাণ্নিশ্মিত » উহাদেব 
দ্বিতলস্থ কক্ষের ছাদও কাষ্টময় । ঘরেব মেঝে গ্রেট পাথবে 
আবৃত । শ্রীনগবের পৰ এপ বাজার আর পাওয়। নায় 
নাই। প্রযোজনীয় সকল দ্রবাই এস্থানে প্রাপ্ত হয় । এখানে 
৩1৪টা ধন্মশাল। আছে । একটী বিদ্যালয় সম্প্রতি এই স্থানে 
স্থাপিত হইয়াছে । কয়েকজন ছাত্র সঙ্গে এন শিক্ষক আমার 
নিকট বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে সাভাষ্য প্রার্থন| করিল । আমি 
তাহাদিগকে যথাসাধ্য প্রদান কবিলাম। এখানে দেখিলাম 
জনকয়েক বদবিনাগের পাণ্ডা বাস কবেন। তাহারা এখান 
হইতে যাত্রী সংগ্রহ করিয়া থাকেন। এখানে মহাদেবের এক 
প্রকাণ্ড মন্দির আছে; তথায় অনববত নহবৎ বাজিতেছে। 
মধ্যে মধ্যে বংশীধবনিও শ্রুত হইল । সেম্থানে পুরুষ ও রমণী 
নিঃসক্কোচে পাশাপাশি ফ্লাড়াইয়া আছেন। সকলেরই প্রাণে 
ধন্মভাব জাগরিত। তীহাদের মুখমগুল সরল্তায় পরিপুণ । 
সকলেই ভক্তিভরে মহেশ্বরের পুজীর্চনা করিতেছে । আমি 
মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়৷ পুনরায় চলিতে আরস্ত করিলাম । 

পথিমধ্যে অনেক প্রকার নূতন নূতন রুক্ষ দেখিতে পাছিলায়। 


৮৮ চতুধণম ও সপ্ততীর্ঘ। 


মা বৃক্ষ ও অনেক রহিয়াছ্চে। প্রায় ৩ মাইল আসিয়! “ভর 
চটা” পাইলাম । নিকটেই এক ক্ষুদ্র গ্রাম । দেখিলাম পাহাড়ী 
স্ত্রী পুরুষের! কৃষিকার্য করিতেছে । অলকানন্দার উভয় পাচ 
শহ্যশ্যামল হরিদর্ণ ক্ষেত্র সকল রহিয়াছে । যবাদি প্রচুর 
পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে । ভরত চটী পার হইয়া মারও ৩ 
মাইল পথ অতিক্রম করিবার পর আমর! “লাংগান্ত চটটা"' পাইলাম। 
তখন বেলা অধিক হওয়ায় উক্ত চটাতে আহারাদি সারিবার জন্য 
উঠিলাম। আহারান্তে বিশ্রাম লাভ করিলাম । 

বৈকালে পুনরায় রওনা হইলাম । এখান হইতে প্রায় ২ 
মাইল পথ এক উচ্চ পর্ননতোপরি আরোহণ করিয়। “সোনালা চটা” 
পালাম। তথা হইতে আরও ২ মাইল আসিয়। “জয়কান্তি চটী” 
এস্থান্‌ হইতে কর্ণপ্রয়াগ ২ মাইল দুরে অবস্থিত । আমর! সন্ধা। 
উত্তীর্ণ হইবার অল্পক্ষণ পরেই কর্ণ প্রয়াগে পঁহুছিলাম । 

এইস্থানে কর্ণ-গঙ্গা অলকানন্দা সহ মিলিত! হইয়াছে । কর্ণ- 
গঙ্গার অপর এক নাম পিগশুর গঙ্গা । সঙ্গম ঘাটের জল স্পর্শ 
করিলাম | এখানে গঙ্গোনভুরী ও যমুনোত্তরীর জল কিনিতে পাওয়া 
যার। মামি সেই গঙ্গোন্তরীর ও যমুনোন্তরীর জল একটী জল- 
পাত্রে পর্ণ করিয়! এঁ পাত্রের মুখ দৃঢ় ভাবে আবদ্ধ করিলাম । উক্ত 
জল কলিকাতায় আনয়ন পুর্নবক যখন তিন মাস পরে ৬শারপীয়া 
মহাপুজার পুর্বেব রামেশ্বর ধামে গমন করি, তখন 'এ জল রামেশ্বর 
দেবের মস্তুকে লেচন করি । অনেকে হরিদ্বার বা হ্ববীকেশ হইতে 
জল আনিয়া সাগরনঙ্গম়ে কপিল মুণির মস্তকে ঢালিয়। থাকেন । 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ৮১২ 


সঙ্গম ঘাটের সোপানোপরি এক বু অশ্বথ বুক্ষ রহিয়াছে 

এ শশ্বখ বৃক্ষ বহুকালের পুরাতন | যাত্রিগণকে উহাতে জলদান 
কখিতে তয় । সঙ্গম ঘাটেব জল বেশ স্থির, মৃদ্ুমন্দ গতিতে 
প্রবাহিত হইতেছে । এইস্থানে নদী তেমন গভীর নভে | যাতরি- 
বর্গ স্বচ্ছন্দে স্নান করিতে পারে। এস্থানে এক শিবলিঙ্গ মৃক্তি 
দিলাম । পাণ্ডাপ্রমুখাৎ অবগত হইলাম যে, কর্ণ এখানে 
আাসসিযা এ মূর্তি স্থাপন পুর্বিক কঠোর তপস্যা করেন। তথায় 
এক কুণ্ড দেখিলাম । উহাব নাম কর্ণ কুণ্ড। কথিত আছে, 
এস্লে বসিয়া মভাত্ম! কর্ণ বশত স্বর্ণ মন্দির ব্রাহ্গণগণ্ণকে দান 
কবিয়াছিলেন। দানের জন্যই কর্ণ জগদিখ্যাত হইয়াছিলেন । 
সন্দ।বন্দনাদি ঘাটে বসিয়া সমাপন করিলাম। পরে বাসায় 
আসিয়া! জলযোগ সারিয়। কর্ণপ্রয়াগ দর্শন করিতে বহিগঁত হইন্গানম | 
এখনে বাজাব, দোকান, ডাকঘর, থান! প্রভৃতি যেরূপ প্রতোক 
সহবে থাকে সেইরূপ আছে । ২।৩ টা ধন্মশাল। ও সদাব্রতের 
বানপ্তা ও দেখিলাম । এই সকল সদাত্রতে সাধু সন্যাসী ও 
দবিদ্র যানুত্রবর্গকে আহাধ্য প্রদন্ত হয়। এখানে একটা চিকিৎুসা- 
লয়ও আছে। তথায় বিনামূল্যে গুধধ বিতরিত হয। বাজারে 
প্রযোজনীয় জিনিষ পত্র সমুদয় পাওয়। যায় । আমরা বাজারের 
নিকউ এক বাস! লইলাম সে রাত্র দোকান হইতে মিক্টারন কিনিয়া 
আহার করিলাম । তণপরে ভগবানের নাম স্মরণ করয়। শষা। গ্রহণ 
কবিলাম। এই কর্ণ প্রয়াগে অল্প জলকষ্ট পাইলাম ;'কারণ এখানে 
কোনও ঝরণ৷ নাই এৰং নদীগর্ড সহর হইছে বু নিনে । 
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২৫শে জৈষ্ট, ববিবার-_অস্ভ শধ্যা ত্যাগ করিতে অল্প 
বিলম্ব হইয়াছিল । প্রাতঃকৃতা সমাপন করিয়া যাত্র। করিতে 
বেলা প্রায় ৭টা বাজিঘা গেল। এই কর্ণ প্রয়াগ হইতে ছুইটা 
পথ ছুই দিকে গিয়াছে । একটী পথ দক্ষিণাভিমুখে কর্ণগঙ্গার 
ধার দিয়া রামনগরে আসিষা পড়িয়াছে এবং তথা হইতে যাত্তিগণ 
রেলগাড়ী ধরিয়া থাকে । অপর পথটা অলকানন্দার ধার দিয়া 
রুদ্রপ্রয়াগ অভিমুখে গিয়াছে এবং তথা হইতে শ্রীনগর, দেবপ্রয়াগ 
ইত্যাদি অতিক্রম করির] মাত্রিগণ হরিদ্বাবে উপনীত ভয় । তবে 
কর্ণপ্রয়াগ হইতে বামনগরের পথে বাওয়াই বিশেষ স্তুবিধা- 
জনক । একটী কথা এখানে বলিবার আছে । উত্তরাখণ্ডের এই 
পঞ্চপ্রয়াগ, এমন কি যত স্থ(ন পরিভ্রমণ করিলাম, তন্মধ্যে দেব- 
প্রয়াগের ন্যায় স্বন্দর স্থান আর দেখিলাম না । কর্ণপ্রয়াগ হইতে 
প্রায় ২ মাইল আসিয়। “সেমেলী চটী” পাইলাম । এখানে চত্তী- 
কাদেবীর এক মন্দির আছে। 
তথ। হইতে কিয়ুদ্ুরে আটাগর নদা প্রবাহিত হইতেছে । সেমেলী 
হইতে ২ মাইল আসিয়। “শিরোলী চটী ।” পথি মধ্যে কতপ্রকার 
বনফুল দেখিলাম । স্থানে স্থানে পক্ষিগণ কলরব করিতেছে | 
অদূরে পর্বত শিখর হইতে ক্ষীণতোয়া নদী সকল খরঝ্োতে 
নিন্গে নাময়া আসিতেছে ও তদুপরি সৃষ্যকিরণ পতিত হওয়ায় 
উহা! রজতাতা” ধারণ করিয়াছে । প্রকৃতির এই সকল দৃশ্য 
বড় মনোয্বপ্ধকর । আরও ২মাইল আসিয়া এক চটী পাইলাম । 
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উহার নাম “সিমুলিয়া। চটা”। এইখানে আহাবাদি সারিয়া 
কিয়গ্ুক্ষণ বিশআ্মামলাভ করিলাম । 

সকালে শধ্যাত্যাগ কবিতে বিলম্ব হওয়ায় যাত্রা করিতেও 
বেল। হইয়াছল ; সেজন্য আধিক পথ অগ্রসব হইতে পারি নাই । 
বেকালে বেল। ৩ট। বাজিলেই আমরা বহির্গত হইলাম । সিমুলিয়। 
চটা হইতে প্রায় ৭ মাল পথ আসিয়। সন্ধ্যার কিছু পুবেন *মাদ 
বদবিতে” উপস্থিত হইলাম। এই সাত মাইল পথের মধ্যে 
কোথাও একটা চটি দেখিতে পাইলাম না । এই জনমানবহীন 
পথ মতিঞরম পুবনক আদবদরীতে আসিষ। লোকালয় দেখিলাম । 

প্রথমেহ আদ-বদরিকানাথ দেবকে দর্শন করিতে বাইলাম । 
মন্দির মধ্য তগবান্‌ বদরিকানাথের যে মুক্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, 
উহ তীহ।র যোগকালীন মুণ্তি। নররূপী নারায়ণ নিম্মীলিত 
ন্যনে নিবিষ্টচিত্তে যোগাসনে বসিয়া আছেন ॥ দেবগণ তাহার 
চতুদ্দিকে সমাসীন। উপরিভাগে বৃষভার।ঢ মহাদেব ও তপার্ে 
গৌরাদেবা রহিয়াছেন। হর পাববতীকে যোগতন্ব বুঝাইতেছেন | 
সম্মুখে ভ্লপর এক কক্ষে হরপার্ববতী ও কাণ্তিক গণের মুত্তি 
বি্কমান। এই মন্দির বহুকালের পুরান বলিয়। বোধ ভয় । 
এতদ্বাতীত আরও অনেক ভগ্রপ্রায় মন্দিব দেখিলাম । তাহাতে 
ও জনেক দেবদেবীর মুক্তি রহিয়াছে । আদ্গিবদক্গিকানাথের 
পুজার্চন! সারিয়৷ বাসাব আসিলাম। এইখানে রাত্রি অতিবাহিত 
করিলাম । 

এই আদি-বদরীতে অনেক পাসাড়ীর যাস আছে । ইহা একটা 
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ক্ষুদ গ্রাম। এখানে অনেকগুলি দোকানও আছে। একটা 
ধন্শাল।ও আছে । এই সকল পথে অনেক ধন্মশাল! স্থাপিত 
গাছে । 

২৬শে জ্যেষ্ঠ, সোমবাব-_-প্রভাতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, 
তবে বৃষ্টিপাত হইতেছিল না। জ্যৈষ্ঠ মাসেব শেষ, অল্প বেল! 
হইলেই রৌদ্রেব উত্তাপ বড প্রথর হয় । বৌদ্রে পথ অতিক্রম 
কবিতে বড়ই কষ্টবোধ হয়। আবার এদিককার পথে সর্বত্র 
ঝন্ণা না থাকায় যাত্রিগণকে তমগ্য় অতিশয় ক্রেশভোগ কবিতে 
হঝ। তবে সৌভাগ্যেব বিষষ এই যে, ধম্মাত্বা সমৃদ্ধশাল' 
বাক্তিগণেব প্রতিষ্ঠিত অনেক ধন্মশালা ও জলশালা থাকায়, 
যা্রিগণেব কষ্টেব মনেক লাঘব ভয়। তৃষ্গত্ত পথিকগণ 
(সই সকল সাধু মহাক্সাদিগেব কুপায় জলপান করিয়। তৃষ্ণা দূৰ 
কিতেছে । 

কিয়দ্দ,র যাইযা! আমাদিগকে এক প্রকাণ্ড চডাই আরোহণ 
কাঁৰতে হইল । তখন আকাশ (মঘাবৃত থাকা বাহকদ্দিগের 
বড বেশী বেগ বোধ হইল না। সেই চডাই উত্তীর্ণ হঈইয়! প্রায় 
৩০ মাইল পথ আসিয়া আমর। “গোয়াড চটা” পাইলাম। এখনে 
দাঞ্ুবাহকের। আল্ল বিশ্রাম পর্ববক প্রনরায় চলিতে লাগিল । 
খানিক পথ অগসর হইয়াছি এমন সময় এক পশলা খুব বষ্টিগাত 
হইল ; তবে উহ। অধিক্ষণ স্থায়ী চিল না । এখান হইতে পথেব 
পার্থ বিজন বম। তণায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল যেন বিশ্ব- 
বিধাতার উপাসনার উদ্দেশে উচ্চশির উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান 
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আছে। স্থানে স্থানে পক্ষিগণের কলবব শ্রতিগোচর হইতে 
লাগিল । স্থানে স্থানে অনেক আশ্রুক্ষ দেখিলাম, তাহাতে 
অসংখ্য স্্ুপরু আত্রফল দুলিতেভে। কোথায় একটী ক্ষুডকাহা 
নদী বহিয়া যাইতেছে । অদুবে অনেকগুলি তুষারাবৃত পর্ববতশূঙ্গ 
দৃষ্টিগোচব হইতেছিল । এইরূপ মাইল খানেক পথ চলিবাব 
পব একটা সপ সপ্‌ শব্দ শুনিতে পাইলাম। প্রথমে মনে 
হল যে প্রবল বেগে ঝটিক। বহিতেছে ৷ তাব পর শৃন্যপথে দৃষ্থি- 
নিক্ষেপ কৰিষ। দেখি যে অতি বৃহৎ একপাল শকুনি উড়িয়া আসি- 
“তে । তাহাদের কি ভীষণ আকুতি । তাহাবা বষিলেও মানুষেৰ 
শপেক্ষা বৃহ হইবে । তাহাদেব বর্ণ ব্রবিধ--ষথ! লাল, নাল, 
সাদা, হলদে ইত্যাদি । সেবকম শকুনি এ প্রদেশে দেখিতে 
পাওয়। যায না। এত শকুনি এখানে আসিবার কারণ কি, হাহ! 
বুৰ্িতে পাবিলাম না । দাগ্ডিবাহকদিগকে জিজ্ঞাসা করায় তাহার। 
পলিল যে, নিকটবর্তী কোনও স্থানে মৃত গো মহিষ বা অন্য কোন 
জন্গু পড়িয়৷ আছে, তাহার এ ম্বৃত দেহ ভক্চণ করিতে আসিতেছে । 
দাণ্ডিবাহকের! দাণ্ডি একন্থানে নামাইযা বাখিল। পরে খন এ 
সকল শকুনি এক পর্বতোপরি বসিল, তখন পুনরায় আমবা 
চলিতে আরম্ভ কবিলাম। বেল! প্রায় ১১টার সময় এই বিজন 
বন্রে মধ্যে এক চটী পাইলাম | জঙ্গলেব ভিতর অবস্থিত 
বলিয়। উহার নাম “জঙ্গল চটা” । এই স্থানকে “দিবালী” বলে । 
দেখিলাম এখানে জন কতক পাহাড়ীদেব বসবাস আছে । চটাতে 
যণ্সামাগ্ধ খাছ দ্রব্যও সঞ্চিত আছে । যাহ! হউক, আহাবাদি 
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সারিবার উল্ভোটগ এখানে করিলাম । আহারান্তে অল্প বিশ্রাম 
লাভ: পুর্বক 'বৈক!লে জঙ্গল চটা পরিত্যাগ করিলাম ! ভক্ত 
চটা ছাড়াইয়া অল্প লোকালয়ের আভাস পাওয়। গেল। গায় 
অন্ধমাউল আাপরিয়। রামগঞ্গা পাইলাম । ইহা একটা ছোট নদা। 
এভ,নদীার ধারে অনেক পাহাড়ীদের ঘর বাড়ী দেখিতে পাইলাম । 
এস্থান হইতে মেণচৌরী ৪ মাইল দুরে অবস্থিত। পথে আসিতে 
আসিতে জন্কয়েক বাহকদিগের সহিত দেখা হইল । তাহারা 
মেলচৌরী হহতে যাত্রা পৌছাইয়। আসিতেছে । তাহার৷ 
বলিল বে,.কয়েকটী মাজীকে মেলচৌরীতে পৌঁছাহয়। আসিতেছি। 
তখন সন্ধা। আগতগ্রায়। পশ্চিমগগণ লোহিতবর্ণ ধারণ করি- 
য়াষ্ঠে। ব|হকাদগকে ভরত চলিতে ধলিলাম । তাহার] সন্ধা- 
কালে গামাকে মেলচৌরীতে লইয়। আসিল । মেলচৌরীতে 
উপস্থিত হইয়। এক চটাতে আশ্রয় লহলাম । 

চটাতে উঠিয়। দেখি পয তথাকার ঘরশুল যাত্রগণে 
পরিপুর্ণ | চটাওয়াল। আমার জন্য কোন গতিকে অপ্রস্থান 
ঠিক করিয়া দিল। এস্থানে আসিয়। আমার কয়েকজন 
আীয়ার সঙ্গে দেখা হহল। তাহারা কিয়ৎ্ক্ষণ পুরে 
এখ।নে আসিরাছেন। তীহাদ্দিগকে দেখিয়া আমার অত্যন্ত 
আনন্দ হইল। সে রাত্র তাহাদিগের সহিত পথের বিৰরণ 
সম্বন্ধে নানাবিধ গল্প করিয়। অতিবাহিত করিলাম । 

এই মেলচৌরীতে দাও্ডি প্রভৃতির বাহকগণকে তাহ।দের 
প্রাপ্য টাকা চুকাইয়। বিদায় দিতে হয় ও পুনরার .. অন্ান্ত 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ৯৫ 


বাহক নিযুক্ত করিতে হয়। এই স্থানেব এরূপ প্রথা যে 
গড়োয়াল জেলার কুলি আলমোরা বা কুমামুন জেলায় 
যাউবে না। অগত্যা সকল যাত্রীকে এখানে আসিয়া বাহক 
ও কুলিগণকে তাহাদের প্রাপা টাকাকড়ি চুকাইয়া দিতে 
হয়। এই মেলচৌরী গাড়োয়াল জেলার শেষ মীমানা । আমি 
দাঁণডিবাহক. পাচক ও বোঝাওয়ালার সমস্য প্রাপ্য মিটাইয়। 
দিলাম । পবে সেখানকার চৌধুরা অপর চারিজন বাহক ও 
পর একজন বোবাওয়াল আমার ক্তন্যা নিযুন্ত করিয়া দিল। 
এখান হইতে তাহার! আমাকে কেট পবান্ত লইয়া যাইবে 
এই বন্দোবস্ত হইল। বলিতে ভুলিয়াছি যে প্ররাতন পাচকের 
পবিবার্ডে এক নুতন পাচক নিযুক্ত করিলাম! মেলচৌরী 
হইতে শ্রীকোটের দুরত্ব প্রায় ৩২ মাইল পথ হইবে । এই 
অল্প পথের জন্ঠই বাহকগণ ২০. বিশটাকা লহল। দেখিলাম 
এখানকার চৌবধুব? ঘাত্রিগণের নিক অবসর বুঝিয়া' ছিগুণ মূলা 
আদায় করিয়। লয়। তজ্ভন্-_.অনেকেই এখান ভইতে শ্রীকোট 
অবধি প্ননব্রজে যাইয়। থাকে । 

২৭শে জৈোষ্ঠ, মঙ্গলবার-__প্রভাত ভইবামাত্রতই আমার 
আত্মীয়গণ যাত্রা! করিলেন। আমি অল্প বেলায় বহির্গত 
হইলাম । এক্ষণে আমার সঙ্গে নৃতন বাহক *চতুষ্টয়, নুতন 
বোঝাওয়াল৷ ও নুতন পাচক। আনদিবার কালে পুরাতন 
লোকদ্দিগকে কিছু দিয়া আসিলাম। তাহাম্বা অতি অল্প 
পাইয়।ই লম্তষ্ট দেখিলাম । 


৯৬ চতুধণাম ও সপ্ডতীর্ঘ। 


এই মেলচৌরীর ধার দিয়া রামগঙ্গা নদী প্রবাহিত 
হইয়াছে । এইস্থান এক পর্ধবতোপরি অবস্থিত। এখানে দোকান 
হাট সমুদয়ই আছে । এখানে দেখিলাম গাড়োয়াল ও কুঁমাযুন 
এই উন্ভয় জেলার অধিবাসী রহিয়াছে । অনেক কুলি, পাচক, 
যান ইত্যাদি এস্থানে যাত্রিবর্গের জন্য অপেক্ষা করিতেছে । 
অশ্ব ও মনেক এখানে আছে । কে £কেহ অশ্বারোহণে এই 
পথ অতিবাহিত করে । 

মেলচৌরী ছাড়াইয়া প্রায় ২ মাইল মাসিয়। আমাদিগকে 
এক ভীষন চড়াই উত্তীর্ণ হইতে হইল । এই চড়াই আরোহণ 
করিতে দণ্ডিবাহকের। ক্লান্ত হইয়া পড়িল। পথিমধো কোথা ৪ 
ছায়াযুক্ত স্থান নাই। একেতো পার্বত্য পথ, তাহার উপব 
আবার রৌদ্রের প্রথর উন্তাপ। পিপাসা সকলেই কাতব 
হইয়। উঠিল। আমাদিগকে তারপর এক ঢালু উত্রাই নামিতে 
₹ইল। সেই উতৎরাই নামিবার পর এক চটা পাইলাম । 
উহার নাম “রিউয়ারী চটী ।" মেলচৌরী হইতে এই ৯ মাইল 
পথে আব কোন চটী দেখিলাম না । বিউয়াবা চটীজে আসিব 
বাহকগণ কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিল। লামিও নিকটস্থ 
ঝরণ] হইতে জলপান করিলাম । এই পাববত্য পথে ঝরণাব 
জল কি সুমধুব ! এই শীতল ও স্থমিউ জল পথশ্রম দূব 
করিবার একমান্তর উপায়। এখান হইতে রাস্তা কেবল 
উত্রাই, স্থানে স্থানে ছু'একটা মাত্র চড়াই। ক্রমে যতই 
অগ্রবর্তী হইতে লাগিলাম, ততই শীতের প্রকোপ স্থাস হইতে 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ৯৭ 


লাগিল! এই জন্য গ্রাড়ায়াল জেলার লোক অন্য কোন 
স্থানে ঝইতে চাহে না। প্রায় ৪ মাইল আসিয়৷ “তিউয়ারী 
চ্টা” পাইলাম । সকলেই শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত হইয়াছিলাম। 
বাহকগণও আর চলিতে পারিল না। তাহার সকলেই 
ন্নানাহারের চেষ্টায় গেল । *আমিও উক্ত চটীতে আশ্রন্ন 
গ্রহণ করিলাম | 

এ চটীতে উপস্থিত হইয়া দেখি যে, আমার আত্মীয়ারা 
কিয়গুকাল পূর্বেবে তথায় আসিয়া! পঁ্ছিয়াছেন। সেদিন 
তাহারা আগায় আহারে নিমন্ত্রণ করিলেন । তীর্ঘক্ষেত্রে 
মন্যের দ্রব্য আহার করিতে নাই ; স্থতরাং আমি তীহার্দিগকে 
দোকান ও বাজার হইতে চাউল, ঘ্বৃত, কপি, ইত্যার্দি আহাধ্য 
দ্রব্য কিনিয়। দিলাম। সেখানে মত্স্যও কিনিতে পাওয়া 
যায়; তবে সেদিন একাদশী তিথি বলিয়! মতহ্য লইলাম না। 
তাহার! পাকাদি করিলেন । প্রায় মাসাবধি কাল এই পাহাড়ী 
পাচকের হাতের রান্না খাইতেছি এবং সে রান্না আর কি--- 
একটু আলু' ভাতে, মুগের ডাল সিদ্ধ ও ক্কচিৎ একটু তরকারী । 
উহাতে আমার মুখের তার বদলাইয়া গিয়াছিল। আজ 
প্রথমতঃ বাঙ্গালী রমনীর হাতের রন্ধন এবং তাহার উপর 
নানাগ্রকার ব্যঞ্জন পাইয়! বড়ই পরিতোষের সহিত আহার 
সম্পন্ন করিলাম । আহারের সময় তাহারা আমার নিকটে 
বসিয়া আমার কি প্রয়োজন তাহা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । 

আহারান্তে অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিঝা াহাদের পুর্বের্বই 

ণ 


৯৮ চতুরধাম ও সপ্ততীর্ঘ । 


আমি বহির্গত হইলাম । আসিবার সময় শুনিলাম, তাহাদের 
মধ্যে কয়েকজন বিধবা! থাকায় তীহারা সেরাত্র উক্ত চটাতে থাকিয়া 
পরদিন প্রভাতে তথা হইতে যারা করিবেন। পণিমধ্যে 
এক স্থানে এক শিব মন্দির দেখিতে পাইলাম ; তথায় বুড়া 
কেদাবনাগ রহিয়াছেন। তীহাব' মন্দিরটা সংস্কারাভাবে জীর্ণ 
হইয়া গিয়াছে । নিকটেই এক পর্ণ কুগীরে উহার পুজাবী 
বাস করেন। ঠাকুর ও পুজারী-__উভয়েরই অবস্থা সমান 
দেখিলাম । এখান তইতে রামগন্গা অতি নিকটে । আশে 
পাশে ২।১টা গ্রামও আছে। খানিক পণ আসিয়া দেখিলাম 
পাহাড়ীরা এক শব বহন করিয়া গঙ্গার তীরে লইয়া বাউতেছে। 
এ শবের সঙ্গে অনেক পাহাভী চলিয়াছে। তাহাদের 
প্রতোকেরই হস্তে এক এক খণ্ড কান্ঠ রহিয়াছে । আমি 
দাণ্ডিবাহকগণকে উহাদের কাষ্ঠ বহনের উদ্দেশ্য কি জিত্ভাসা 
করিলাম । তাহারা বলিল যে, এ মৃত বাক্তি একজন ধনী 
লোক হইবে । যে সকল লোক কাষ্ঠখণ্ড হস্তে লইয়া এ 
শবের সঙ্গে যাইতেছে, তাহারা কেহ কেহ এ মুত বাক্তির 
প্রজা এবং কেহ কেহ বা প্রতিবাসী ভইবে। তাহারা এ 
কাষ্ঠখণ্ড সকল তাহার চিতায় নিক্ষেপ করিয়া ম্বৃত ব্যক্তির 
বিদায়কালীন সম্মান দেখাইবে। পরে অশোঁচান্তে মৃত ধীর 
আত্মীয় স্বজন !& সকল লোকদিগকে ভোজন করাইবে । 

প্রায় ৪ মাইল আসিয়া আমর! পলালধি চটাতে” উপস্থিত 
হইলাম? তর্খন দিবা অবসানপ্রায় দেখিয়া আর অধিকদূর 


প্রথম পবিচ্ছেদ । ৯৯ 


অগ্রসব না ভইয! এই চটীতে নিশ! যাপনার্থ উঠিলাম । এখানে 
দোকুন হুইতে লুচী, মিষ্টান্ন ইত্যাদি কিনিয়া আহাব কবিলাম । 
আহাবান্তেই নিদ্রাদেবীব শবণাপন্ন হইলাম । 

২৮শে টজাষ্ঠ, বুধবাব-_প্রভান্ে পুনবাষ যাত্রাবন্ত কবিলাম। 
এখান হইতে পথ বেশ *পরিফ্ষাব পকিচ্ছন্ন। এক্সণে 
মামাদিগকে ক্রমশঃ নীচে নামিতে হইতেছে । প্রা ৫ মাইল 
আসিযা “লাওলা চটী" পাইলাম । তথা হইতে ৩ মাইল 
আনিবাব পব “ভিকাসেন চটি” । এখানে আহাবাদি সারিষ! 
লইলাম ৷ 

অপবাহ্ছে ভিকাসেন চটি তাগ কবিলাম। পথি মধো এক 
নদা পাইলাম । এ নদাব উপব সেতু ভাঙ্গিযা গিয়াছিল। 
তখন জল মল্প থাকা বাহকগণ এক কোমর জল ভাঙ্গিয়া' নদী 
পাব হইল । বমাকাল হইলে উহা পাব হইতে পাবিত না । 
নদীপাব হৃইযাই শ্রীকোট পর্বত পাইলাম । অতি সম্ভর্পণে 
নদীতাব হইতে বাহকেব। পর্ববতোপবি আবোহণ করিতে 
লাগিল। "ঘাটে দেখিলাম অনেক পাহাডী স্রীলোক জল 
লইতে আসিযাছে। কুঝিলাম নিকটেই কোন গ্রাম আছে। 
সন্ধ্াব সময আমবা শ্রীকোটে পঁছছিলাম । এস্থানে উপনীত 
5ইয| নুতন বাহক চতুষ্টযেব, বোঝাওযালার ও পাঁচকের প্রাপ্য 
মর্থ মিটাইঘা দ্রিলাম। এখান হইতে “রামনগুব” ৩৮ মাইল 
দুর হইবে। গরুর গাড়ী ভিন্ন এখানে অর কোন যান পাওয়! 
যাষ মা । আমি ১১২ এগার টাকায় একখান্টি, উৎকৃষ্ট গো-শকট 
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ভাড়া করিলাম । আমি যে দাণ্ডি ক্রয় করিয়াছিলাম তাহা 
উক্ত গোশটকের চালককে ২২ ছুই টাকায় দিয়াছিলাম ; 
কারণ এ দাণ্ডি কলিকাতায় লইয়া আসিতে সুবিধাজনক 
বিবেচনা করিলাম না। রাত্রে এ গাড়ীতেই আমার বিছানা, 
টাঙ্ক ইত্যাদি লইয়া থাকিলাম। সেরাত্র ভালরূপ নিদ্রা লাভ 
কবিতে পারিলাম না । 

২৯শে জোষ্ট, বৃহস্পতিবাব_অতি প্রত্যষেই শকট 
চালককে গাড়ী চালাইতে আদেশ করিলাম শ্রীকোট হইতে 
পুর্ববরাত্রে পথে আহারের জন্য কিঞ্চিৎ চ।উল, ডাল ইত্যাদি 
আহাধ্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া লইযাছিলাম। সেদিন ২০ মাইল 
পগ আসিয়। সন্ধ্যার পূর্বে “গোদরী চটী” পাইলাম । পথিমধ্যে 
এক জায়গায় বেলা দ্বিপ্রহরে আহারাদি সারিয়৷ লইয়াছিলাম । 
রাত্রিকালে এ চটাতে না উঠিয়া গাড়ীতেই নিদ্রাব ব্যবস্থা 
করিলাম । 

৩০শে জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার--অদ্য প্রভাত হইবার ঘণ্টা তিন 
পূর্ব্বেই চালক রাত্রি ঠিক করিতে না পারায় গাড়ী চালাইয়া 
দিল। কিযদ্দর অগ্রসর হইতে না হইতেই মুসলধারে বারি- 
বর্ণ আরম্ভ হইল। সেই আলোকবিহীন পথে বলদঘয় 
গাড়ী টানিতে লাগিল। আমি চালককে গাড়ী থামাইতে 
বলিলাম। আমার গাড়ীর অগ্রপশ্চাতে আরও ৩1৪ খানি 
গাড়ী ছিল; তাহাতে বিভিন্ন দেশীয় কয়েক জন যাত্রী ছিল । 
সেই সকল গাঁড়ীন্ে লষ্টনের আলোক ছিল এবং তাহাতেই 
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আধারে আলোক হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে বৃষ্টি খামিয়৷ 
যাইল » তখন পূর্বাকাশ অরুণের সংস্পর্শে ঈষদ্রক্ত বণ 
ধারণ করিয়াছে । চতুদ্দিক পক্ষিগণের কলরবে নিনাদিত 
হইতেছে । বারিবর্ষণান্তে প্রভাতের মৃদু সমীরণে শরীর পরিতৃপ্ত 
হইতে লাগিল। প্রায় ১১৯ মাইল পথ আসিয় আমরা 
“সাওরাল চটাতে” উপস্থিত হইলাম | এই চটাতেই আহারাদি 
করিয়া লইলাম। এখান হইতে রামনগর ফ্টেশনের দুরত্ব 
মোটে ৭ মাইল। আহারান্তে পুনরায় রওনা হইলাম । 
পথিমধ্যে অনেক আতম্কানন দেখিলাম | সন্ধ্যাকালে আমর! 
“রামনগর ষ্টেশনে” পঁহুভিলাম । তথায় খাদ্য দ্রব্য বড় 
কিছুই পাওয়া! গেল না । নিকটেই এক আত্কানন দেখিতে 
পাইলাম। সেখান হইতে সদ্য উন্মুলিত আম্রফল ক্রয় করিয়া 
রাত্রে আহার করিলাম । সে রকম স্তপক্ক ও স্ৃমিষ আত্ফল 
এসব দেশে পাওয়া বড় কঠিন। রাত্র ২০ টার সময় ট্রেণ 
ধরিলাম। এই রামনগর ষ্টেশন রোহিলখণ্ড ও কুমায়ুন 
লাইনের *অন্তর্গত একটী ফ্টেশন। এখান হইতে কাশীপুর, 
বাজপুর প্রভৃতি ফ্টেশন অতিক্রম করিয়৷ পরদিন সকাল ৭॥০ 
টায় (৩১শে জ্যৈষ্ঠঠ শনিবার ) লালকুয়া জংশন ফ্েশনে 
আলিলাম। এখান হইতে গাড়ী বদল করিয়! বেরেলি বিভাগের 
ট্রেণে আরোহণপূর্বক বেলা ১১॥০ টায় বেরিলি জংশনে 
আসিলাম। তথ! হইতে ডাক গাড়ীতে আরোহণ করিয়! 
৩২শে জ্যৈষ্ঠ, রবিবার কলিকাতায় আসিয় উপস্থিত হইলাম । 
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আামি দাণ্ডিতে করিয়া ৩০ দিনে ৬কেদারনাথ ও 
নদরিকানাঁথ দর্শন করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলাম । দাগ্ডবাভক 
দ্রিগের নিকট অবগত হইলাম যে, এত শীঘ্ব কেহ ৬কেদারনাথ 
ও বদরিকানাথ দর্শন করিয়া ফিরিতে পারে নাই। যাহারা 
পদব্রজে গমন করিয়। গাকেন 'তাভাদের দেড় মাসের অধিক 
সময় লাগে । কাণ্ডি বা ঝাম্পানে যাইলেও প্রায় ৪০ দিন 
সময় যায়। 

ভগবান বদরিকানাথের কি এক অপূর্ব মচিম! ! কত 
শত বুদ্ধ নর নারী, যাহাদিগকে দেখিলে মনে হয় যে ইহার! 
কদাচ বিষুরক্ষেত্রে যাইতে সমর্থ হইবে না, তাহারাই নিরাপদে 
শ্রীভগবান্‌ দর্শন করিয়া প্রত্যাবর্তন করিতেছে । ইহা আমি 
স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিলাম । এই সকল ব্যাপার সন্দর্শনে ও 
আমিও বা কি প্রকারে এই দুর্গম কৃচ্ছসাধ্য পথ অতিক্রম 
পুবর্বক শ্ীভগবানের দর্শন লাত করিলাম, তাহধতে__ 

“হ্ৃষিত শরীর যুকুমুঃ মম, 
হৃষিত আবার আবার স্মরিয়া 1” 


ভ্িত্ভীল্জ স্পল্্রিচ্ছেহেদ্ । 


৬ ০ পপ (পা ১ ০০৮৮০০৮-০ জজ এজ ৯ 


রামেশ্বর তীর্থাভিমুখে | 


উন্ভরাখণ্ডে পরিভ্রমণ করিয়! প্রত্যাবর্তনকালে কণপ্রয়াগ 
হইতে গঙ্গোন্তরী-যমুনোত্তরীর পৃতবারি লইয়া আসি। তিন 
মাস সগুহে অবস্থানপুব্বক সেতুবন্ধে যাইবার জন্য মনস্থির 
করিয়া লইলাম। তথায় গমন করিবার মুখ্য উদ্দেশ্য, উপরি 
উক্ত পুতবারি ৬রামেশ্বরের মস্তকোপরি সেচন করিবার 
বাসনা আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল ; তাহার উপর সে 
বৎসর কালশুদ্ধ থাকায় আরও সুবিধা হইল। শারদীয়া 
মহাপুজার দুই দিন পুর্বে যাত্রা করিবার দিনস্থির করিলাম । 


এবার আমার এক ব্রাহ্মণ বন্ধুকে আমার সঙ্গে লইলাম। 
তাহার অধিকাংশ ব্যয়ভার আমাকেই বহন করিতে হইল । 

সন ১৩২৬ সালের ১২ই আশ্বিন, সোমবার, অপরাহ্ন 
৪ ঘটিকায় উক্ত বন্ধু-দমভিব্যাহারে হাবড়া ফ্টেশনাভিমুখে 
রওনা হইলাম । তথায় যাইয়া দুইখানি রাজমহেন্দ্রীর টিকিট 
মান্দ্রাজগামী মেলে যাইবার জন্য ক্রয় করিআম। অপরাহ্ন 
€টা ৩৪ মিনিটে এ ভাকগ্রাড়ী হাবড়া ফেশন পরিত্যাগ 
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করিল। বাম্পীয়-যান অনেকগুলি ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া 
বথাকালে খড়গপুর জংশন ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। তথা 
হইতে গাড়ী ক্রমে ক্রমে দাতন, বালেশ্বর, ভদ্রক প্রভৃতি অতিক্রম 
করিয়। খুরদা রোড. ষ্টেশনে আসিল । এইস্থান হইতে একটা 
লাইন বরাবর শ্রীক্ষেত্রাভিমুখে গিয়াছে । অনেকবার পুরুষযোত্বম 
দর্শন হইয়াছে বলিয়! এবার আর এখানে অবতীর্ণ হইলাম না। 
কিয়দ্দুর অগ্রসর হইয়া আমরা চিক্কাহ্দ দেখিতে পাইলাম | 
তারপর ওয়ালটেয়ার ইত্যাদি ষ্টেশন ছাড়াইয়া ১৩ই আশ্বিন, 
মঙ্গলবার প্রায় রাত্র ৮॥* ঘটিকায় রাজমহেন্দ্রীতে উপনীত 
হইলাম । 

এই রাজমহেন্দ্রী গোদাবরী জেলার এক প্রধান নগর। 
এখান হইতে সমুদ্র অনেক দুরে অবস্থিত ; কিন্তু গোদাবরীর 
দুরত্ব এক ক্রোশের অধিক হইবে না। সহর ফেঁশন হইতে প্রায় 
এক মাইল হইবে । এখানে কোটা-লিঙ্গ মহাদেবের মন্দির রহি- 
য়াছে। এস্থানে অনেক দ্রষ্টব্য তীর্থ আছে। কথিত আছে যে, 
একদ। কোন হিন্দু নরপতি এই রাজমহেক্দ্রীকে আধ্যাবর্তের 
বারাণসী সদৃশ করিতে ইচ্ছুক হইয়া এক পর্বত হইতে কোটা 
লিঙ্গ প্রস্তুত করাইতে ছিলেন ; তখন দেবগণ উহা! হইতে একটা 
শিবলিঙ্গ অপহরণ করিয়া নরপতিকে বিফলমনোরথ করেন । , 

সে রাত্র আমরা এক হিন্দু হোটেলে যাইয়৷ উঠিলাম। 
পরদিন প্রাতঃকাঁলে গোদাবরীতে স্নান করিতে যাইলাম । ইহাতে 
ন্পান করিলে ন্বর্গলাভ হয়। এই নদী ভারতবর্ষে যে সাতটা 
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পুণ্যতে।য়।৷ নদী আছে তাহাদের অন্যতম৷ ও পুরাণোক্ত ষে নয়টা 
বিষ্ণ,পাদপ্রসূতা৷ নদী আছে, তাহাদেরও মধ্যে অন্যতমা ; স্থৃতরা* 
এই "সুণ্যপ্রদ নদীর নাম যে গোদাবরী (গাম. স্বর্গম্‌ দদাতি ইতি 
গোদ। তাস্থু বরী শ্রেষ্ঠা ) হইয়াছে, তাহাতে বাক্যার্থ কোনরূপে 
অসমত্ব দোষে দুষিত হয় নাই। এই নদীকে গৌতম মুনি 
্রযন্বক পর্ববতে গমনপুর্ববক মহাদেবকে তপস্যায় তুষ্ট করিয়া 
আনয়ন করেন। সেই জন্য ইহার অপর এক নাম গৌতমী 
গঙ্গ। | ইহার উৎপত্তির বিবরণ পরে বিবৃত হইয়াছে । উক্ত 
নদীতে স্নানাদি সমাপন করিয়া বাসায় ফিরিলাম । 

বৈকালে রাজমহেন্দ্রী পরিত্যাগ করিলাম। রেল গাড়ী 
বদল করিয়া পরদিন বেলা ৯ টায় আমরা কালহস্তী ফ্টেশনে 
নামিলাম । ফ্টেশন হইতে এক মাইল দূরে সহর অবস্থিত । 
এই সহরের পার্থ দিয় সুবর্ণমুখী নদী প্রবাহিত। হুইতেছে। 
আমরা গো-শকটে নদী পার হইলাম, জল অধিক থাকিলে 
নৌকা ব্যবহৃত হয়। এই রামেশ্বরের পথে মহাদেবের 
পাঞ্চতৌতির মৃত্তি সকল স্থানে স্থানে বিদ্যমান আছে, 
তন্মধ্ো এস্থানে তাহার বায়ু-মুত্তি রহিয়াছে । মন্দিরটী অনেক 
কালের পুরাতন । ইহার গো-পুরম্‌ বা প্রধান এবেশপথ 
অতি বৃহৎ ও শিল্পনৈপুণ্যপুর্ণ । এই বিশালত্ব ও কারুকার্য 
দাক্ষিণাত্যের মন্দির সমূহের এক বিশেষত্ব । মন্দির মধ্যে 
চতুক্ষোণাকৃতি শিবলিঙ্গ মুত্তি প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরাভ্যস্তর বড়ই 
অন্ধকারে আবৃত; কারণ কোনও দিকে বায়ু বা আলোক 


১০৬ চতুধাম ও সপ্ততার্থ। 


প্রবেশের পথ নাই। মন্দিরেব চতুদ্দিকেই দীপ জ্বলিতেছে। 
যূত্তির উপরিভাগে এক দীপালোক রহিয়াছে । উহার এক 
বিশেষত্ব এই যে, উহা সর্বদাই বাধুভরে দুলিতেছে । 'অপর 
আালোকণুলি আদৌ নড়িতেছে না। এই জন্য এই মু্তি 
বাষু মুত্তি নামে অভিহিত । দ্রেব মৃত্তির সন্মিকটে এক ব্যাধ 
মৃত্তি বিদ্যমান । স্থানীয় জনপ্রবাদ এই যে, কন্নাপমম নামক 
জনৈক ব্যাধ প্রতাহ আহাধ্য দ্রব্য মহাদেবকে নিবেদন করিয়৷ 
প্রসাদ গ্রহণ করিত। এই প্রকারে বহুকাল অতীত হইলে 
পর, বাধের মনে ধারণা হইল যে মহাদেব এক চক্ষু ভান 
তইয়াছেন। তখন সে নিজের এক চক্ষু উত্পাটন করিয়। 
মহাদেবের চক্ষুতে বসাইয়া দিল। কিছুকাল পরে 
পুনরায় তাহার মনে হইল যে, হরের দ্বিতীয় চক্ষুটাও নষ্ট 
হইয়াছে । তখন সে মহাদেবের দ্বিতীয় চস্ষুঃস্থানে নিজপদ 
স্থাপনপূর্ববক স্বীয় দ্বিতীয় চক্ষু উৎপাটন করতঃ মহাঁদেবেব 
চক্ষুঃস্থলে বসাইয়৷ দ্িল। অদ্াঁপি ভক্তগণ হরের চক্ষুতে 
ভক্ত ব্যাধের পদচিহ্ন দেখিতে পান। এখানকার দেবার 
নাম ভ্ানপ্রসন্না ; অপর এক দেবী আছেন, তাহার নাম 
ছুর্গা । মন্দিরপ্রবেশপথে নাগ ও হস্তীর যুক্তিদ্য় প্রতিষ্ঠিত 
আছে। এই মুগ্ডিদ্ধয়ের সম্বন্ধে এক প্রবাদ প্রচলিত মাছে । 
এক নাগ ও এক হস্তী উভয়েরই মহেশ্বরের তপস্যায় নিযুক্ত 
ছিল। নাগ মহেশ্বর-মস্তকে নিজ মনি স্থাপন করিয়া ও হস্তী 
নদীজল শুণ দ্বারা মেচন করিয়া তাহার পুজা করিত । একদিবস 
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হস্তরীর শুগু-জল দৈবাৎ নাগের গাত্রে লাগায়, নাগ হস্টীকে 
ংশন কুরে । তীত্র বিষজীলায় অস্থির হইয়া হস্তীও নাগকে 
এক ভীষণ পদাঘাত করে। তাহাতে নাগের মৃত্যু হইল; 
হ্তীও সর্পবিষে পঞ্চন্ব প্রাপ্ত হইল। মহাদেব উত্তয়ের 
পায় সম্থুষ্ট ছিলেন ; সে কঠুরণে তিনি উভয়কেই পুনজাঁবিত 
করেন এবং তাহাদের নামানুসারে এই স্থানের নাম কালহস্ডী 
বা নাগহস্তী রাখিলেন। 

এখানে আর একটী শিবমন্দির আছে । তথায় বিগ্রহ 
মণিকুণ্ডেশ্বর স্বামী নামে অভিহিত! এখানকার হিন্দু 
অধিবাসিগণের বিশ্বাস যে, এই স্থানে মহাদেব মুমু্যু ব্যক্তিগণের 
কর্ণে তারকব্রহ্গ মন্ত্র প্রদান করেন । 

এখানে চতুমুখ ব্রক্মার এক মন্দির আছে। ইহার নিক্টেই 
এক পর্ববতোপরি ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম আছে । প্রত্যহ তথায় 
মুনিবরের পুজাদি হইয়। থাকে । পর্ণবতের পাদদেশে একটি 
স্থন্দর ও স্ুবৃহৎ জলাশয় রহিয়াছে ; উহার ঘাট সকল প্রস্তর 
দ্বারা গ্রথিন্ত | রা 

স্মার্ত ব্রাহ্মণগণ এই তীর্থকে কাশী সদৃশ জ্ঞান করেন 
কণিত আছে ব্লগ! এই স্থানে শপস্ার্থ কৈলাস পর্বতের এক 
শু্গ মানয়ন করেন : তদবধি ইহা দক্ষিণ কৈলাস লামে বিখ্যাত । 

এখান হুইতে প্রায় ৫ মাইল দুরে বিয়ালিঙ্গকোণা নামক 
পর্ববতে সহজ্রলিহ্ মহাদেব আছেন । 

শিবরাত্রির সময় কালহত্তীদেবের উঞ্চমব ,মহাসমারোহে 


১০৮ চতুধীম ও সপ্ততীর্ঘ। 


সাধিত হয়; তশুকালে তাহার ভোগমুত্তি শোভাযাত্রার সহিত 
নগরে বাহির করা হয়। এ বিগ্রতের গাত্র বহুমূল্য :সলঙ্কারে 
স্থশোভিত। শুনিলাম পূর্বে উক্ত বিগ্রহের আরও অুনেক 
মণিমুক্তা ছিল, তন্মধ্যে অধিকাংশই অপজত হইয়াছে । 

কালহস্তী ফ্টেশনের ৫1৬টি ,ক্ষুত্র ফ্টেশনের পর তিরুপতি 
নামক স্থানে তিরুপতি বালাজীকে দর্শন করিতে যাইলাম। 
স্টেশন হইতে প্রায় এক মাইল পথ আসিয়া! এক পর্বত পাদ- 
দেশে উপস্থিত হইলাম । তথা হইতে এক মাইল পথ পর্র্বতা- 
রোহণ পুর্ববক তবে দেব মন্দির পাওয়া যায়। ছয়টি পর্বত 
শৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া শ্রীব্যঙ্কট-রমণাচলম্‌ বা শেষাচলম্‌ নামক 
সপ্তম শুজে দেব মন্দির অবস্থিত। মন্দিরমধো চতুভুজি 
বিষুমুত্তি বিরাজমান । মন্দিরের সম্নিকটে কয়েকটি ছত্রবাটি 
রহিয়াছে । এস্থানে কারুকাধ্যময় এক সহত্রস্তশ্ুযুক্ত মণ্ডপ 
আছে। যে পর্বতোপধি এই মন্দির, মণ্ডপ, ছত্রবাটি ইত্যাদি 
বিমান তাহার অভ্যন্তরস্থান প্রায় সাত মাইল হইবে। এই 
পর্বতের গাত্রে কপিলতীর্থ নামে এক মনোরম জলপ্রপাত 
বর্তমান । পর্বতে উঠিতে দাণ্ডিবা অপর কোন যান পাওয়া 
যায় না। 

পুরাকালে ত্ররেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র বনবাসকালে এস্থানে 
আসিয়া কিছুকাল বাস করেন। পরে দ্বাপরে পাগ্ুবগণও বন- 
বাসকালে এক বৎসর এখানে থাকেন। জ্ঞানাবতার শ্রীশঙ্কর 
যখন এস্থানে আগমন করেন, তখন অন্রত্য জনসাধারণ এই 
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মন্দির শিবমন্দির বলিয়৷ জানিত। পরে রামানুজাচার্য এস্থানে 
আসিফ! “বলেন, এই মন্দির শিবমন্দির নহে, ইহা বিষু্মন্দির | 
তখন আচার্যেব সহিত পাণ্ডাগণেব ঘোর তর্ক বিবাদ আরম্ত 
হইল। অতঃপর যখন তর্ক বিবাদ কোন প্রকারেই মীমাংসিত 
হইল না, তখন বামান্ুজাচার্ধা বলেন যে, অদ্য মন্দিরদ্বার রুদ্ধ 
থাকুক, কল্য যে যুক্তি দৃষ্ট হইবে, সেই মৃত্তিতেই তাহার পুজা 
হইবে । স্থানীয় কিংবদন্তী এই যে, রামানুজাচাধ্য মন্দিরের 
জল যে স্থান দিয! নির্গত হয সেই স্থান দিযা অণিমাসিদ্ধিষোগে 
মক্ষিকারূপধাবণকরতঃ মন্দিবমধো প্রবিষ্ট হইয়া বিগ্রহকে 
প্রীবিষুমুক্তিতি পবিণত করেন। তদবধি ইহা বৈষ্ণবগণের 
এক প্রধান তীর্থ হইল। 

এস্থান পরিত্যাগ করিযা আমবা বেলযোগে গুড়ুর জংশনে 
আসিলাম। পবে গাড়ী বদল করিয়া ও মেল লাইন ধরিয়া! 
পবদিবস প্রাতে মান্রাজে উপনীত হইলাম । 

এই মাদ্রাজ সহর কলিকাতা ও বোন্ধের ন্যায় একটি এশ্বধ্য- 
শালী নগব। এই নগরে অনেকগুলি ষ্টেশন আছে-_ 
(১) ওয়সারমানপেট১ (২) রায়পুরাম,। (৩) বিচ, 
(8) এগমোর, (৫) সেপ্টশল বা মধ্য ফ্টেশন। সহরের 
ভিতর দিয়াই রেলগাড়ী চলিতেছে । এই মহানগরী সমুদ্রের 
উপকূলে অবস্থিত। সমুদ্রের ধারে এক প্রশন্ পথ আছে; 
তথায় ধীবরগণ সামুদ্রিক মত্স্ত সকল ধরিয়া আনিতেছে। 
পুরাতন হাইকোর্ট ভবনের সম্মুখভাগে মাভ্রাজের বন্দর সমুদ্র 


১১০ চতুরধধাম ও সপ্ততীর্ঘ। 


ঝেষ্টন করিয়! নিম্মিত হইয়াছে! ইহা একটি দর্শনযোগ্য স্থান । 
এই মাদ্রীজ সহরে এরূপ কোনও বড় নদী নাই, যাহার লাহায্যে 
বাণিজ্য দ্রবাদি সহরের মধ্য দিয়া আনীত বা সহর হইতে 
স্থানান্তরিত হইতে পারে ; সুতরাং কতকগ্চলি ছোট ছোট খাল 
সমুদ্র তীর হইতে কাটিয়া সহহ্রর ভিতর আনা হইয়াছে । 
এখানকার জলবায়ু বেশ স্বাস্থ্যকর । পথ সকল স্রবিস্তৃত ও 
স্থপরিষ্কত। বৃগ্ি হইলে পথে বেশী কাদা হয় না। এখানে 
শীতকালেই প্রীয় বাৰিবর্ষণ হইয়া থাকে । এখানকার প্রত্যেক 
প্রশস্ত পথে ইলেক্টিক ট্রামগাড়ী চলিতেছে । এখানে ফোর্ট 
সেন্ট জজ্জ (5 (৯০৪) নামক ইংরাঁজ বাহাদুরের এক দুর্গ 
আছে । ছুর্গের অনতিদূরেই লাটভবন বিদ্কমান | পিপিল্স পার্ক 
নামর্ক এক বৃহৎ উদ্ভান আছে : উতাতে শতাধিক রুত্রিম হুদ 
নিম্মিত রহিয়াছে । উদ্ভানটি দেখিতে অনেকাংশে কলিকাতাস্থ 
ইডেন উদ্যানের ন্যায় ভইবে ! এখানে যে যাদুঘর আছে, তাহাতে 
কলিকাতার মত অনেক প্রকার মৃত পশুপক্ষী ও নানাদেশের নানা- 
বিধ হন্ত্রশ্্ সজ্জিত রহিয়াছে । পুর্বোক্ত দুর্গের পশ্চিম্দেশে সুন্দর 
পাচ্চাপার কলেজ ভবন ; এই বিদ্ভালয় উদারচেতা পাচ্চাপার 
মুদালিয়ার নিশ্মীণ করিয়া দেন। সিনেট্হাউস, নূতন হাইকোর্ট, 
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বোটানিকেল গার্ডেন প্রভৃতি অনেক দর্শনীয় 
স্থান আছে । এখানে কয়েকটা মন্দির আছে ; তন্মধ্যে বৈষ্ণবগণের 
উপাসনার স্থান পার্থসারথির মন্দির ও স্মান্তগ্রণের ঈশ্বর স্বামীর 
মন্দির উল্লেখযোগ্য । এখানে অনেকগুলি ধন্মশীল। দেখিলাম । 


দ্বিতীয় পবিচ্ছেদ । ১১১ 


বাত্রে মাদ্রাজ পবিত্যাগ কবিলাম। এগমোব নামক ষ্টেশন 
হইতে গা্ডীতে উঠিযঘা ও দক্ষিনাভিমুখে গমন কবিযা আমবা 
ভাবতপ্রসিদ্ধ কাক্চীপুবে উপস্থিত হইলাম । 

এই কাঞ্ধী নগবী দ্ুই ভাগে বিভক্ত,_-( ১) শিবকাধ্চী, 
9 (২) বিষুকাঞ্চী । শিবকাধ্জীতে শৈবগণের ও বিষুণ্কাধ্ধীতে 
বৈষ্বগণেব প্রাধান্য দৃ্ট হইল। শিবকাধ্চীতে মহাদেবের 
পাঞ্চভৌতিক মুত্তিব ক্ষিতিমূণ্ডি বিদ্যমান আছে । এস্থানে দেবাদি 
দর্শন পুর্ণনক এস্থান হইতে বহির্গত হইলাম । অনেক দষ্টব্য 
বিষষ এখানে আছে। ইভা সপ্তমোক্ষপ্রদ তীর্থেব অন্যতম | 
এই তীর্থেব সবিশেষ বিববণ পঞ্চম পবিচ্ছেদে উল্লিখিত হউযাছে । 

অতঃপব আমব! চিদন্ববমে উপনীত হইলাম । ফ্েশন হইতে 
মন্দিব প্রাষ দেড মাইল পথ হইবে । এখানে মভাদেবেব 
পাঞ্থভৌতিক মৃত্তিব ব্যোমমূক্তি অবস্থিত আছে । আকাশবপী 
মভাদেবেব মন্দিবে অন্য কোন মুন্তি নাই । এই চিদন্ববম্‌ মুক্তি 
মানবচক্ষুব অগোচব, ইহাকে জ্ভানচক্ষে দেখিতে হইবে । মন্দিৰ 
সম্মুখে এক পার্দা আছে ; সেই পর্দায় আকাশলিঙ্গ এই কষটি 
অক্ষব লিখিত আছে । পার্দ্দা সরাইলে কেবলমাত্র প্রাচীর দৃ্টি- 
পথে পতিত হয়। এই মন্দির অতিবৃহ এবং বনুকালেধ 
পুবাতন। এন্ূপ কাককাধ্যময় মন্দিব এই দাক্ষিণাতোব জন 
পদেই দৃষ্ট হইযা থাকে । মন্দির মধ্যে চারিটিসম্বৃহৎ মণ্ডপ 
আছে--(১) চি-সভা, (২' কনক-সভা, (৩) দেব-সভা (৪) 
নৃত্য-সভা । স্থানীয় জনপ্রবাদ এই যে, স্বয়ং ভরন্ধী এই মন্দির 


১১২ চতুধণাম ও অপ্ততীর্ঘ । 


নিশ্মাণ করেন । এখানে নটেশ্বর মহাদেবের এক প্রকাণ্ড মন্দির 
আছে। এই মন্দিরের চূড়া স্ুুবর্ণপাত দ্বারা বিমণ্তিত। "সম্মুখের 
মণ্ডপটী রৌপ্যপাত দ্বারা আচ্ছাদিত । এই মহাদেবের সম্বন্ধে 
এক পৌরানিক ইতিবত্ত প্রচলিত আছে । একদ! দুর্গার সহিত 
মহাদেব একপদে নৃত্য করেন ও অবশেষে সেই নৃত্যে দেবী 
পরাজিতা হন। তদবধি তিনি নটরাজরাজ নামে অভিহিত হন । 
বিগ্রহের মুন্তি মনুষ্টের ন্যায় গঠিত। মহাদেব একপদ উদ্ধে 
উত্তোলন পুর্ববক দণ্ডায়মান আছেন । 

এখানে অপর একটি মন্দিরে শ্রীবিষুর শেষশায়ী মৃত্তি 
দেখিলাম । এখানকার বিভিন্ন মন্দিরে বিভিন্ন দেবদেবীর মুক্তি 
সকল বিদ্যমান রহিয়াছে । কেবল প্রধান মুল মন্দিরে কোনও 
বিগ্রহ বিদ্যমান নাই। এখানে ধাহারা পুজা ও বেদপাঠ করেন 
তাহার! দীক্ষিত ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হন। এইরূপ ব্রাহ্মণের 
সংখ্যা এখানে অনেক । 

চিদন্বরম্‌ হইতে প্রায় ২৪ মাইল রেলযেগে আসিয়৷ আমরা 
মায়াভরমে উপস্থিত হইলাম । ূ 

এই সহর কাবেরী নদীর তীরে অবস্থিত। এস্থানে এক 
শিবমন্দির আছে; তন্মধ্যে ময়ুরস্বামী নামক শিবলিঙ্গ বিরাজ- 
মান। অপর এক মন্দিরে অভয়ান্বা দেবী রহিয়াছে। ময়ূর 
স্বামীর মন্দির. অতি বুহৃ। শুনিলাম প্রত্যহ প্রায় দেড়মণ 
তত্ডুলের অল্লে মহাদেবের ভোগ হইয়া থাকে । বিগ্রহের ববি 
'নিমুক্তার অলঙ্কানদী আছে। এখানে অনেক ব্রাহ্মণের বান। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ১১৩ 


তাহাদিগের উদ্ধমে ৪1৫টি ধর্মশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
নটকোটাদর শেঠেরাও ২।৩টি দানছত্র করিয়৷ সাধু সন্ন্যাসীর 
উপকার করিয়াছেন। এখান হইতে প্রায় ২ মাইল দুরে 
পেরুমল রঙ্গনাথের বিখ্যাত বিষুণমন্দির। শ্রীহরি অনন্ত শয্যায় 
শায়িত আছেন । এই বিগ্রহ “অন্তরঙ্গম্” নামে অভিহিত । 
ত্রিচিনাপল্লীস্থ শ্ীরঙ্গমুন্তি “আদিরঙ্গম্৮ নামে ও কুস্তকোণমে 
“মধ্যরঙ্গম্» নামে যথাক্রমে অভিহিত হয়। এই তিন মুক্তিই 
শেষ পধ্যঙ্কে শয়ন করিয়। আছেন । অন্য এক মন্দিরে পেরুমল 
নায়িক নান্না এক দেবী বিরাজমানা | 

পরে আমর। কাবেরী নদীতে সান করিতে যাইলাম । ইহ 
গঙ্গার ন্যায় পুণ্যতোয়া । যেমন গঙ্গার তারে স্থানে স্থানে কুস্তযোগ 
হইয়া থাকে, যাহাকে কুস্তমেলা কহে, সেইরূপ তুলা রাশিতে 
বৃহস্পতি গমণ করিলে এই মায়াভরম্‌ নগরে কাবেরীর ঘাটে পুক্ষর 
যোগ হইয়। থাকে । প্রতি দ্বাদশ বতসর অন্তর এই যোগ হইয়া 
থাকে । শান্ড্রেও কথিত আছে, 

“মেষে চ গঙ্গা বৃষভে চ নন্ধদা 


যুগ্মে চ বাণী যমুন1 কুলীবে। 
গোদাবরী সিংহগতে চ কৃষ্ণা 
কন্তাগতে জীব ইতি ক্রমেণ ॥ 
কাবেরী তৌল্যামলিতান্পর্ণী 
ভীমাখ্যনগ্ামিতি চাপ দুষ্কর । 


৮৮ 


১৯৪ চত্ুরধণম ও সপ্ততীর্থ । 


ম্বগে চ ভদ্র! ঘট সিঙ্ধুনন্দ্যাম্‌ 
বাচস্পতৌ মীনগতে পিনাকিণী ॥৮ 

বৃহস্পতি মেষরাশিতে গমন করিলে গলায়, বুষরাশিতে নন্মদায়, 
মিথুনে সরন্গতীতে, কর্কটরাশিতে যমুনায়, সিংহগত হইলে 
গোদাবরীতে, কন্যাগত হইলে রুফণায়, তুলায় গমন করিলে 
কাবেরীতে, বৃশ্চিকস্থ হইলে তাম্নপর্ণীতে, ধন্্ুরাশিতে থাকিলে 
ভীমানদীতে, মকর গত হইলে তুঙ্গভদ্রায়, কুস্তে যাইলে সিন্ধু 
নজীতে, এবং মীনরাশিতে পিনকিনী নদীতে পুক্ষর যোগ হইয়া 
থাকে। 

এই কাবেরী নদীর উভয় তীরে শশ্তশ্যামল ক্ষেত্রসকল 
রহিয়াছে । উভয় পার্থ ই হরিদ্ৰ্ণ ধান্যক্ষেত্র, কোথাও বা খভ্জুর 
ও নারিকেল কুগ্ত, কোথায়ও বা ফলভরে আনত কদলা বৃক্ষ 
সমূহ প্রকৃতির শোভ। সম্পাদন করিতেছে । এই সকল প্রাকৃতিক 
সৌন্দধ্য সন্দর্শনে মনোমধ্যে ব্গদেশের কথা স্বতঃই উদ্দিত হইতে 
লাগিল। নদাতে অবগাহনক্নান সমাপনপুর্বক দেবদর্শনে 
যাইলাম। দেবদেবীর পুজার্চনা করিয়া আমরা তত্রত্য এক 
ব্রাহ্ণের ধন্মশালায় উঠিলাম। সেখানে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর 
কোন ব্যক্তিকে থাকিতে দিবে না। এই রামেশ্বরপথে সকল 
স্থানেই দেখিলাম যে, ব্রাহ্মণ ও ব্রাঙ্গণেতরগণের মধ্যে জাতীয়তা 
লইয়া আদৌ সন্ভাব নাই। ব্রাহ্মণগণ নিরামিষাশী। তাহার! 
মত্হ্য মাংসাদি স্পর্শ করে না, ভোজন করা ত দুরের কথা। 
আমার ত্রা্গগ-বন্ধু ভোজনকালে মতস্যের নাম উল্লেখ করায়, 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ১১৫ 


সে স্থানের ব্রাহ্গণগণ বড়ই অসন্থষ্ট হইল দেখিলাম । বঙ্গীয় 
ব্রাহ্মণবগ্গ মতহ্যাদ্ি ভক্ষণ করে শুনিয়৷ তাহার! অতিশয় বিস্মিত 
হইল। এই কল ব্যাপার অবলোকন করিয়া আমি বন্ধুকে 
বলিলাম, “ভাই, আর কোথায়ও যেন মৎস্য মাংসের নাম মুখে 
আনিও না1৮ উক্ত ধন্মশালাম নিশাযাপন করিয়া পরদিন 
অতি প্রতাষে মায়াভরম্‌ পবিতাগ করিলাম । 

বেল দ্বিপ্রহরে আমরা রিচিনাপল্লীতে আসিলাম। ফ্টেশন 
হইতে শীর্গদেবেব মন্দির প্রায় ৫ মাইল দূরে অবস্থিত! 
মামবা এক অশ্যান করিয়া সহরের অন্তরে প্রবেশ করিলাম। 
পথে আসিতে আসিতে অদুরে পর্বত শ্রেণী দেখা যাইতে 
লাগিল। এক পর্বতশিখরে গণেশদেবের শ্বেতবর্ণের মন্দির 
দেখিলাম । কিয়দংব আসিলে আমাদের অশ্বযান কাট্বরী 
নদীব সেতুর উপর আদিল । এই নদী অতিক্রম করিয়া আমর! 
শ্ীরঙ্গজার মন্দিরের স্ুৰৃহণ গোপুরম্‌ ব প্রধান প্রবেশদ্বারপথে 
উপনীত হইলাম । তথায় এক বাসা ঠিক করিলাম। ন্মানাদি 
সমপনান্তে* আমরা দেবদর্শন করিতে চলিলাম। শ্রীরঙ্গজীর 
মন্দিরের কি স্থবৃহ্ গোপুরম্‌! এই মন্দিরে সব্বসমেত সাতটা 
প্রাকার অতিক্রমপূর্ববক মুলমন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। 
ইহারই মধ্যে অতিথিশালা, ধণ্মশালা, হাট, বাজার, বসত বাড়ী 
ইত্যাদি রহিয়াছে। হিন্দুভিন্ন অপর কোন জাতীয় লোক চতৃর্ঘদ্বার 
অতিক্রম করিতে পারে না। মন্দিরটার চতুদ্দিফের সীমান! লইয়। 
প্রায় এক মাইলের উপর হইবে । এই মন্দিরের চারি ধারে 


১১৬ চতুর্ধাম ও সপ্ততীর্ঘ। 


১৫ গোপুরম্‌ আছে। এরূপ বুহৎ মন্দির ভারতে আর নাই । মুল 
মন্দির ছোট হইলেও তাহার এশ্বধ্য দেখিলে মুগ্ধ হইত হয়। 
সপ্তম দ্বারের পর শ্রীরঙ্গদেবের মূল মন্দির । প্রাচীরে শেষপর্বঙ্কে 
ভগবান্‌ শ্রীরঙ্গনাথ শয়ন করিয়া আছেন। তাহার নিলে ও 
এক স্থন্দর সিংহাসনে ভগবানের নানালঙ্কার ভূষিত বিগ্রহ 
বিরাজমান। ইনা তাহার ভোগমুন্তি। দেবতার গাত্রে বহুমূল্য 
হীরক, নানাবণের পান্নাচুনিনিশ্মিত অলঙ্কার শোভা পাইতেছে। 
এখিগ্রহের সম্মুখে গরুড় মৃত্তি অবস্থাপিত। তিনি যুক্তহস্তে 
দণ্ডায়মান থাকিয়। ভগবানের স্তৃতি করিতেছেন। মন্দিরের 
পুরোভাগে এক স্থবর্ণময় তাল বৃক্ষ দেখিলাম । তথায় অনেক 
দেবদেবীর মুর্তি রহিয়াছে । শ্ররামচন্দ্র ও শ্রাকৃষ্ণেরও মুর্তিদয় 
তথায় আছে । এই মন্দিরমধো এক পুক্ষরিণী ও তাহার তীরে 
এক প্রাচান ও প্রকাণ্ড বটবুক্ষ দণ্ডায়মান । শ্রীরঙ্গজীর মন্দিরটা 
এত বড় যে সারাদিন উহা! দেখিলেও সকল স্থান সবিশেষ দেখা 
হয় না। এই অদ্ভুত মন্দির দর্শন করিয়৷ কৃতার্থ হইলাম | পুরা- 
কালে হিন্দু নরপতিগণ ও ধনকুবেরগণ তাহাদের প্রায় সমুদয় 
অর্থ এই সকল মন্দিরনিশ্মীণে ব্যয় করিতেন। যাহ।দের অর্থে 
ও উদ্যোগে এই মন্দির নিম্মিত হইয়াছে, তাহাদের উদ্দেশ্যে 
আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলাম। শ্রীরঙ্গনাথদেবকে "দর্শন 
করিয়া ও ত্রাহার পুজ্াচ্চন! করিয়া আমর] বাসায় প্রত্যা- 
বর্তন করিলাম । তথায় আহারাদি সমাপনান্তে অল্পকাল বিশ্রাম 
করিয়৷ জন্ুকেশ্বর দর্শন করিতে যাইলাম। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ১১৭ 


এই জঙ্বুকেশ্বরের মন্দির শ্রীরজদেবের মন্দিরের অতি সন্মিকটে 
__অদ্ধ মাইল মাত্র দুরে- অবস্থিত । এখানে মহাদেবের পাঞ্চ- 
ভোঁতিক মৃত্তির অপমুর্তি রহিযাছে। মূল মন্দিরের প্রবেশপথের 
নিকটেই এক ক্ষুদ্র কূপ হইতে সর্বদাই অল্পপরিমাণে জল 
উঠিতেছে । মন্দিরমধ্যে যে স্থানে শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে, সে 
স্থান ও মন্দিরেব মেজে জলমগ্ন দেখিলাম । এখানে আপনা 
আপনিই জল উঠিতেছে দেখিয়া সকলেই আশ্চর্ধান্বিত হয় এবং 
স্থানীয় অধিবামিগণেব ঞ্র'ব বিশ্বাস যে, ভগবান জলরূপা হইয়া 
এখানে প্রবাহিত হইতেছেন। আমবা জন্বুকেশ্ববেব মহাদেবকে 
দর্শন করিয়৷ পুজারি ব্রাঙ্গণবর্গকে কিঞ্চিৎ দক্ষিণ! প্রদান করিলাম। 
মন্দির পার্খে এক জন্বু বৃক্ষ দেখিলাম । ইহাবই তলদেশে বসিয়া 
মহেশ্বব তপস্যা কবিয়াছিলেন বলিয়া তাহাব নাম জন্ুকেশ্বর 
হইল । এই মন্দিব যদিও শ্রীবঙ্গদেবের মন্দিবের ন্যায় স্থৃবৃহৎ 
নহে, তথাপি ইহার গঠণপ্রণালী অতি উত্তম। ইহার চারিটী 
উচ্চ গ্রাকাব আছে; তন্মধ্যে এক পুক্ষবিণী ও এক নারিকেল 
বৃক্ষের উদ্ভান আছে। প্রাঙ্গনমধ্যে এক সহত্রস্তম্তযুক্ত মণ্ডপ 
বিদ্যমান । জন্বুকেশ্বরের ও শ্রীরঙ্গজীর মন্দিবদ্বয় দেখিঘ] বিল্্য়ে 
পুলকিত হইতে হয়। এই সকল মন্দিব নিম্মাণ করিতে কত 
অর্থ *ব্যয় হইয়াছে ও কতকাল অতিবাহিত হইয়াছে ত'হার 
ইয়ন্ডা নাই। এই দাক্ষিণাত্যের পথে, প্রায় সকল স্থানেই, 
দেখিলাম পাণগ্াগণ যাত্রিবর্গকে যথেষ্ট যত্র করে। যাত্রিগণ 
স্ব-ইচ্ছায় তাহাদিগকে যাহ! দেয় তাহা! লইয়াই তাহার! সন্তুষ্ট । 


১১৮ চতুধণম ও সপ্ততীর্ঘ। 


এই জন্বৃকেশ্বরের মন্দিরের সম্মুখে কয়েকটা শীলমোহর কৃত 
বাক্স আছে। তাহাতে যাত্রিগণ যাহার যাহা ইচ্ছ। দান কবিয়া 
থাকে । উক্ত মর্থ পুজায় ব্যয়িত হয়। আরও অপরাপর 
দর্শনীয় স্থান সমূহ দর্শন করিয়া আমরা জন্বুকেশ্বর পরিত্যাগ 
করিলাম । 

সন্ধ্যাকালে আমর! ত্রিচিনাপল্লী ফোট স্টেশনে আসিলাম। 
ব্রিচিনাপল্লীর অপর এক নাম ত্রিশিরাপল্লী ৷ পুরাকালে এই নগৰ 
জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল এবং শির! নামে এক রাক্ষস এখানে বাস্‌ 
করিত। তাহার ভয়ে কেহ তথায় যাইতে সাহস করিত না। 
পরে জনৈক বীরপুরুষ উক্ত রাক্ষপকে বধ করিয়। এই নগরীর 
নাম ত্রিশিরাপল্লী রাখেন । এক্ষণে সেই ত্রিশিরাপল্লী ত্রিচিনা- 
পল্লীতে পরিণত হইয়াছে । 

রাত্র ৯ ঘটিকায় রেলগাড়ী ষ্টেশন পরিত্যাগ করিল । আমরা 
প্রীহরি স্মরণ করিয়া গাড়ীতে আরোহণ করিলাম । সার! 
নিশ। টেণে অতিবাহিত করিয়৷ পরদিন প্রাতে মেড়ুরায় আসিলাম। 
এম্থানে গাড়ী হইতে অবতরণ না করিয়া প্রত্যাবর্তন কালে উহা 
দর্শন করিব শ্ির করিলাম । মেড়রা অতিক্রম করিয়া বেল। প্রায় 
৯ টার সময় মাগ্ডাপামে আসিলাম । এখান হইতে রেলগাড়ীর 
নাম সিলোন কোট মেল (06101. 9০8৮ 10511) মাণাঁপাম 
হইতে রেলগাড়ী সরকার বাহাদুর নিশ্মিত সেতুর উপর দিয়! 
চলিতেছে । সেতুর উভয় পার্খেই সমুদ্র । চতুদ্দিকেই জলরাশি । 
অনস্ত আকাশের সহিত অনন্ত জলরাশি যেন মিশিয়া গিয়াছে । , 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ১১৯ 


স্থানে স্থানে অযোধ্যাধিপতি শ্রীরামচন্দ্রের অদ্ভুত কীর্তি, সেতুর 
বিশ্লিষ্ট , বিভাগ, বিদামান বহিয়াছে ; কোন স্থান জলের উপর 
জাগিয়৷ আছে এবং কোন স্থান বা জলমগ্র অবস্থায় আছে । এই 
লবণাক্ত সমুদ্রজলেব স্থানে স্থানে মিষ্ট জল আছে । সে স্থান 
হইতে নৌকাসাহাযষ্যে জল ছুটুলিতেছে দেখিলাম । অতঃপর 
আমরা পান্বাম্‌ ও আর একটা ষ্টেশন অতিক্রম পূর্বক ৬ রামে- 
শ্ররধামে উপনীত হইলাম । ইহার পৰব আর একটা মাত্র 
স্টেশন আছে, ভাহার নাম ধনুক্ষোটী পিয়াব। এইখানে 
তারতেব লৌহবর্ত্র শেষ হইয়াছে । মাণ্াপাম্‌ হইতে রামেশ্বর 
পধ্যন্ত প্রাকৃতিক শোভা কি মনোমুগ্ধকর ! ভারতের প্রায় 
সর্বত্র ভমণ করিলাম, কিন্তু প্ররৃতিব এরূপ মপরূপ রূপ 
কদাচ দৃষ্টিগোচব হইল । উভয়দিকে অনন্ত বারিধিরাশি এবং 
তাহার উপর দিয়া বেলগাডা চলিতেছে । এই দৃশ্যই কি চমণ্ডকার ! 
বেল! প্রায় ৯টায় আমরা রামেশ্বর ক্টেশনে পুছিলাম। 
স্টেশনের প্লাটফরম্‌ হইতে ৬বামেশ্বর দেবের মন্দির চূড়া দেখা 
যাইতে লাগিল। ষ্টেশন হইতে বাহিরে আসিয়া এক মাঠ 
পাইলাম । এ মাঠ মাতক্রম করিয়৷ এক বড় রাস্তায় উঠিলাম। 
এই পণ বরাবর শ্রীমন্দির পর্যন্ত গিয়াছে । 





রামেশ্বর-ধাম । 


শীমন্দির সন্নিকটে আমাদের জন্য পাঁণ্ডা এক স্বন্দর বাস! 
ঠিক করিয়া দিল। বাসাটার চত্বুঃপার্থে উদ্যান আছে । তথায় 
দ্রব্যাদি স্থাপনপূর্ববক ধুলাপায়ে দেব দর্শন করিতে যাইলাম। 
সঙ্গে কেদার বদ্রীর পথে কর্ণ-প্রয়াগ হইতে মানীত গঙ্গোত্তরী 
যমুনোত্তরীর জল লইলাম। প্রথমে মন্দরের গোপুরম্‌ বা 
সিংহদ্বারের নিকটে আসিয়া রামেখর দেবের উদ্দেশে প্রণাম 
করিলাম। তশুপরে অনেক স্থল পধাটন করিয়া -মূল-মন্দিরে 
উপস্থিত হইলাম । নাট মন্দির হইতে ঠাকুর দর্শন করিতে 
হয়। যে গৃহে রামেখরদেব আছেন তথায় পুজারি ব্যতীত 
অন্য কোন ব্যক্তি, ব্রাল্ণই হউন, আর ব্রাঙ্গণেতরই হউন, প্রবেশ 
লাভ করিতে পারে না। যাত্রিগণ গঙ্গোদক, বিল্বপত্র, পুজার 
খরচ ইত্যাদি পুরোহিতহস্তে প্রদান করিলে, পুরোহিত তাহাদের 
উদ্দেশে পুজ। করিয়া থাকেন। রামেশ্বরদেবের পুঙ্জার প্রধান 
অঙ্গ গঙ্গাজণ ; শুনিলাম এই পুতবারি বারাণসী হইতে পদব্রজে 
আনীত হয়। যে পাত্রে আমি গঙ্গোন্তরী যমুনোত্তরীর জল 
আনয়ন করিয়।ছিলাম সেই পাত্র ও পুজার উপকরণাদি পুয়োহিত 
হস্তে প্রধান করিলাম । তিনি আমাদের সমক্ষে রামেশ্খরদেবকে 
উক্ত জলে স্নান করাইলেন। উক্ত বারি মহাদেবের মস্তকে 
সেচন করিতে, পুরোহিত আমার নিকট ২২ ছুই টাক! লইলেন 
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এবং এ জলপাত্র ফের লইতে আরও ২২ ছুই টাক! দিতে হইবে 
বলিলেন, নচেৎ উহা রামেশ্বরদেবের সম্পত্তি হইয়া যাইবে । আমি 
উহা রামেশ্বরদেবের শ্রাীচরণে অর্পণ করিলাম । প্রভুর মস্তকে 
মত্কত্ৃক আনীত সেই ম্্দুর পার্বত্যপথের গঙ্গোশুরী ষমুনো- 
স্তরীর জলসেচন সন্দর্শনে আপন্বীকে কৃতকৃতা মনে করিলাম । এত 
কষ্ট, এত পরিশ্রীম, আজ আমার সার্থক হইল। পূর্ববজন্মজ্দিত 
পুণ্যপ্রভাবে এই সকল স্থকৃতি হইয়! থাকে । ভগবদর্শনে ভক্ত 
যাত্রিগণের হ্বাদয় আনন্দে ভরিয়া যায়। তণ্কালে সংসারের 
ছঃখদৈন্য দূরীভূত হয়। আমরা দেবদর্শন করিয়া বাসায় 
প্রত্যাবন্তন করিলে পাণ্ডা আমাদের জন্য প্রসাদ লইয়া আমিল। 
তারপর আমরা সমুদ্রে স্নান করিতে যাইলাম । সমুদ্রের 
আবাহন, নমস্কার ও অধ্য প্রাদানপুর্ববক সমুদ্রে স্নান করিলাম । 
এখানে ন্নানান্তে যাত্রিবর্গকে দেব-তর্পণ, খষি-তর্পণ ও পিতৃ-তর্পণ 
করিতে হয়। এখানে একখণু শিলা স্থাপন করিতে হয় । শিল৷ 
স্থাপন না করিলে কোন ফললাভ হয় না। সমুদ্র স্ানকালে 
পাগ্ডাগণ ঘাত্রিগণকে নিন্লিখিত এই মন্ত্র পাঠ করায়,_ 

“বেদাদির্ো বেদ বশিষ্ঠঃ যোনিঃ 

সরিত্পতিঃ সাগর রত্বযোনিঃ। 

অগ্নিশ্চ তে তেজ ইল চ ভেজো 

রেতোধা বিষু্রমৃতস্য নাতি ॥” 

হে সমুদ্র! তুমি বেদেরও পুরাতন, তোমা হইতেই বেদ 

ও বশিষ্ঠ উৎপন্ন হইয়াছে। তুমি সমুদয় সরিতগণের পতি ও সকল 


১২২ চতুধণম ও অপ্ততীর্ঘ। 


বত্বের আকর। অগ্নি ও পৃথিবী তোমার তেজ ধারণ করে। 
বিষুণ ভইতেই তুমি শক্তিলাভ করিয়াছ। তুমি অম্ৃতের নাভি 
স্বরূপ | 

সমুদ্রজলে স্নান করিয়া সর্বশরীর বালুকাময় হইয়া গেল । 
সর্বশরীরে এত অধিক বালুক1 মংলগ্ন হইল যে, পুনরায় বাসায় 
প্রত্যাগমন করিয়া স্নান করিতে হইল। স্নানান্তে রামেশ্বর 
দেবের প্রসাদ গ্রহণ করিলাম। প্রসাদ অন্নভোগ ও তগসঙ্গে 
কয়েকটী বাদাম ও নারিকেলখণ্ড মিশ্রিত রহিয়াছে 
দেখিলাম | 

আজ শারদীয়! মহাপুজার বিজয়! দশমী । বৈকালে রামে 
শ্বরদেবের ও বামেশ্বরা দেবীর শোভাযাত্রা বহ্র্গিত হইল । সেই 
সময়'নানাবিধ বাদ্য বাজিতে লাগিল । শোভাবাত্রাকালে স্থবর্ণ 
সিংহ, রৌপ্য হস্তী প্রভৃতি শোভ। বদ্ধন করিতে লাগিল । 
জনতা, কোলাহল, স্তমধুর বাদ্যধবনি ও বিবিধ শোভা যাত্রার 
দ্রব্যে এক নয়নাভিরাম দৃশ্খ সমুণ্পন্ন হইল । আমাদের বাসার 
সম্মুখ দিয়া উক্ত শোভাধাত্র। যাইতেছিল। আমার কদ্ধু উহাদের 
সহিত ল্লপপথ গমন করিয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিল । 

রামেখর ও রামেশ্বরীর নিতা পুজা ব্যতীত* সময়ে সময়ে 
মহাসমারোহে" উত্সবাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে । বৈশাখ "মাসে 
বসন্তোশুদব, জ্যৈষ্ঠ মাসের শুর্ুপক্ষের দশমীতে প্রতিষ্ঠা উৎসব, 
আবাটে রামেশ্বরী দেবীর ধবজোতসব, শ্রাবণ মাসে পঞ্চ দিবস 
ব্যাপিয়া! বিবাহোৎসব, আশ্িনে শুরু পক্ষের প্রতিপদ হইতে 
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দশমী অবধি নবরাত্রোৎ্সব, কার্তিক মাসে কান্তিকী পুর্ণিমাতে 
ব্রঙ্গোংসর, অগ্রহারণ মাসে দেবীর দ্বিতীয় ধ্বজোৎসব এবং 
লক্ষ দীপোত্সব ও শিবচতুর্দশীতে মহাসমারোহে শিবরাত্রোৎসব 
হইয়া! থাকে । ফান্ঠুন মাসে মহাভিষেকোতসব হয়। 
সন্ধার পর আমর! রামেশ্বর দেবের আরতি দেখিতে 

যাইলাম। গোপুরমের উপর এক প্রকাণ্ড বেছ্াতিক আলোক 
জ্বলিতেছে দেখিলাম | নাটমন্দির হইতে প্রভুর আরতি দেখিয়া 
চরিতার্থ হইলাম। প্রভূ রামেশ্বরের আসল লিঙগমূর্তি ডেকের 
অভ্যন্তরে লুকায়িত থাকে । পুজার সময় এ মৃত্তি ডেক হইতে 
পুরোহিত বহিগ্গত করেন । যখন ডেক দ্বারা আবৃত থাকে, তখন 
ডে“কর উপর মুখ ও সর্পফণ বিরাজ করে। নাটমন্দিরে এক 
স্থবর্ণময় তালবৃক্ষ রহিয়াছে । উহার দক্ষিণ দিকে অফ্টধাতু 
নিম্মিত শ্রীরামচন্দ্র, সীতাদেবী ও হনুমানের মূর্তিত্রয় স্থাপিত 
আছে । সেস্থানে আর একটি ক্ষুদ্র মুৰ্ডি আছে, তাহা স্ুগ্রীবের । 
যেখানে রামেশ্বরদেব আছেন, তথায় প্রায় তিনহস্ত লম্বা ও 
দুই হস্ত চওড়া এক কারুকাধ্য বিশিষ্ট স্বর্ণমণ্ডিত বেদী রহিয়াছে । 
এঁ বেদীর উপর অদ্দহস্ত পরিমিত মুখ ও সর্পফণ। দৃষ্ট হইতেছে। 
এই রামেশ্বরদেব দ্বাদশ জোতিলিঙ্গ মুর্তির অন্যতম । শিব 
পুরাণে উক্ত আছে, 

সৌরাষ্ট্রে সোমনাথঞ্চ শ্রীশৈলে মল্লিকাভ্ভুনম্‌ 

উজ্জয়িন্যাং মহাকালমোসঙ্কারমমরেশ্বরম্‌, 

'পরল্যাং বৈদ্যনাথঞ্চ ডাকিগ্যাং ভীমশঙ্করম 
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বারাণস্যাঞ্চ বিশ্বেশং ত্র্যন্বকং গৌতমীতটে, 
সেতুবন্ধে চ রামেশং নাগেশং দারুকাবনে, 
হিমালয়ে তু কেদারং ঘীঞ্চে শঞ্চ শিবালয়ে, 
এতানি জ্যোতিলি্গানি সায়ং প্রাতঃ পঠেন্নরঃ 
সব্বপাপৈবিুক্তে। হিন্সন্তে যাতি পরাং গতিম্‌॥ 

এই দ্বাদশ জ্যোতিলিঙ্গ মহাদেবের নাম মানব সন্ধাকালে ও 
প্রভাতে স্মরণ করিলে সকল পাপ হইতে মুক্তিলাভ কবিয়া মন্ত 
কালে শ্রেষ্ঠ ধামে গমন করে। 

এই দ্বাদশ জ্োতিলিঙ্গের মধ্যে ছু'তিনটি এরূপ ছুর্গম 
স্থানে আছে, যে তথায় সচরাচর কেহ যাইতে সমর্থ হয় 
না। 

'ব্রামেখরদেবকে দর্শন করিয়া আমর! রামেশ্বরী দেবার 
দর্শনার্থ গমন করিলাম । ইহার স্বতন্ত্র মন্দির আছে। মন্দির 
মধ্যে মা জগদন্বার মণিময় মূর্তি শোভা পাউতেছে। দেবীর কি 
অপরূপ শোভ৷ ' মনে হইল যেন সাক্ষা্ড অন্নপূর্ণা বিরাজমান! । 
দেবদেবীর দর্শন লাভ করিয়া মনোমধ্যে অপার আনন্দ 
পাইলাম। তারপর বাসায় ষাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। 

পরদিন রামেশ্বর-ধামে দ্রষ্টব্য স্থান সমূহ ও' তীর্থাদি দর্শন 
করিবার মনপ্থ করিলাম । 

সর্ববপ্রথমে আমরা ধনুক্ষোটি তীর্থে গমন করিলান। যাত্রা 
করিবার পুর্বে রামেশ্বর দেবকে দর্শন করিতে যাইলাম। রামে- 
শ্বরের মন্দিরত্বার সল্প বেলা হইলে উদঘাটিত হয়। দেব- 
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দর্শনের বিলম্ব দেখিয়া আমর! শ্রীমন্দির ভাল করিয়! দেখিতে 
লাগিলাম্‌। 

গোপুবমের ভিতর উভয পাশে কার্তিক ও গণেশের মুর্তিদবয় 
অবস্থথপিত আছে । এই গোপুরম্‌ হইতে এক প্রস্তর দ্বার 
গ্রথিত সুন্দৰ পথ বরাবব শ্রীমন্দিব পধ্যন্ত গিয়াছে । পথের দক্ষিণ 
পার্থে এক পুফরিণী দেখিলাম । উহাব নাম মাধবকুণ্ড। এই 
পথেব ছুই ধাবেই অপুর্ব কাকঝকাধ্যময় সুদৃশ্য স্তম্ত শ্রেণীৰ উপর 
ছাদ দণ্ডায়মান আছে। উহা যে স্থানে শেষ হইযাছে, তথ! হইতে 
দুইটি পথ মন্দিরেব দিকে গিয়াছে । সেই পথের সংযোগস্থলে 
সিদ্ধিদাতা গণেশেব এক প্রকাণ্ড মুর্তি রহিয়াছে । সিদ্ধিদাতা 
গণপতিকে প্রণাম করিয়া চলিতে লাগিলাম। পুর্বেক্ত প্রত্যেক 
স্ত-স্তই নানা দেবদেবীর ও রাজগণেব মূর্তি খোদিত দেখিলাম। 
তারপব আর একটি পুক্করিণী পাইলাম । উহার নাম শিবকুণ্ু। 
ইহাও এক তার্থ বশেষ। মুল মন্দিরেব সন্নিকটে এক প্রকাণ্ড 
প্রস্তরময় বৃষ রহিয়াছে । মন্দিরের চতুঃপার্থেই উচ্চ স্তস্ত 
শ্রেণী ও* স্থবৃহৎ প্রাঙ্গণ । রামেশ্বর দেবেব মন্দির যে অতি 
প্রাচীন তদ্বিবয়ে কোনও সন্দেহ নাই । মহাত্মা শঙ্করাচাধ্য এ 
স্থানে আগমন 'পুর্ববক এক মঠ স্থাপনা করেন। তাহার নাম শূঙ্গ- 
গিরি মঠ। মন্দির পার্খে এক স্থানে গঙ্গোদক বিভ্রলত হইতেছে । 
অতি ক্ষুদ্র এক শিশি জলের মূল্য এক টাক! বলিল। বড় এক 
শিশির মুল্য ৪২৫২ টাকা হইবে। রামেশ্বর দেবের মন্দিরটি 
প্রায় অদ্ধ মাইল বা ততোধিক স্থান ব্যাপিয়৷ দণ্ডায়মান। 
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মন্দির দ্বার উন্মুক্ত হইলে আমরা দেবদর্শন করিয়া তথা হইতে 
নিক্কান্ত হইলাম । 

পরে রেলযোগে ধনুক্ষোটি অভিমুখে যাত্রা করিলাম । ইহা 
রামেশ্বর হইতে প্রায় ১১ মাইল "দূবে অবস্থিত। এই পথ 
পদব্রজে অতিক্রম করা বড় «'কম্টকব; কারণ পথ বড়ই 
দর্গম ও বালুকাময় এবং পথেব উভয় পার্থেই সমুদ্র। মধাস্থলে 
বালুকাময় ভূভাগ, তাহাব অনেক অংশই জোয়াবেব জলে ভুবিয়া 
যায়। 

ধনুক্ষোটা এক ক্ষুদ্র ষ্টেশন; এখানে কয়েকখানি কুঠীর 
যাত্রিগণের জন্য নিন্মিত আছে। তথা হইতে সংগমস্থল 
প্রায় ২ মাইল হইবে । আমরা গোশকটে ষ্টেশন হইতে 
ংগমপ্থলে উপনীত হইলাম । প্রথমে আমার বন্ধু পদব্রজে 
ষাইতে কৃতসঙ্কল্প হন, কিন্ু উক্ত বালুকাময় পথে কিয়দ্দর গমন 
করিয়া গোযানে আরোহন করিতে বাধা হন। সংগমস্থলে 
পুছিয়া আমরা স্ানাদি সমাপন করিলাম । এখানে শ্রান 
করিলে ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি যে সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রে 
বিহিত নাই তৎসমুদয় পাপ বিনষ্ট হয়। মহাভারতপাঠে 
অবগত হওয়া যায় যে, দ্রোণাচার্য্ের পুত্র অশ্বথামা পাগুবগণের 
নিদ্দরিত পঞ্চপুত্রকে হত্যা করিলে স্ুগুমারণ নামক পাপে লরিপ্ত 
হন। সে পাপ কোন তীর্থে বিনষ্ট হইল ন|। পরে মহধি বেদব্যাসের 
আদেশে তিনি এই ধনুক্ষোটী তীর্ঘে আসিয়া স্ানদানকরতঃ 
স্থপ্তমারণ পাপ হইতে বিমুক্ত হন। রামায়ণে কথিত আছে, 
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যখন শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীকে উদ্ধার করিয়া লঙ্কা হইতে 
অযোধ্যার পথে প্রত্যাবৃত্ত হন, তখন সাগর মুত্তিমান হইয়া রঘু- 
নন্দনের নিকট প্রার্থনা করেন, “প্রভো, আপনার কাধ্য শেষ 
হইল, এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া আমার বন্ধন মোচন করুন, নচেত 
শুগাল, কৃককুরও আমায় পদাথাভ কবিয়। যাইবে ।” "খন শ্রীরাম- 
চন্দ্রের আদেশে লক্ষ্মণ ধন্ুক্ষোটী অর্থাৎ ধনুকের অগ্রভাগ দ্বারা 
সেতুভঙ্গ করেন । তদবধি এই স্থান ধনুক্ষোটী নামে বিখ্যাত। 
কেহ কেহ ৰলেন যে, বখন শ্রীরামচক্্র লঙ্ক। জয় ও সীতা উদ্ধার 
করিয়া এস্থানে আগমন কবেন, তখন বিভীষণ রাঘবেন্দ্র রাম- 
চন্দকে এই অনুরোধ করেন, “প্রভো, এই সেতুর সাহায্যে 
আপনার কার্যোদ্ধার হইল, এক্ষণে সাগরের বন্ধন ছেদন করুন ।৮ 
তখন আ্ীরামচন্দ্র স্বীয় ধনুকের অগ্রভাগ দ্বারা সেতু ভঙ্গ করৈন। 
তদবধি ইহা! ধনুক্ষে"্টা তীর্থ নামে অভিহিত। এই সেতৃর 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিকৃত করিতেছি । ইহা ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্ত 
ভাগ হইতে লঙ্কা দ্বীপ পধ্যন্ত বিস্তৃত রামেশর ও মান্নার দ্বীপ 
লইয়া সর্বসমেত ৬০ মাইল পথ । ইহার মধো কিয়দংশ সেতু, 
কিয়দংশ দ্বীপ এবং কিয়দংশ ভগ্রসেতু । রামেশ্বর দ্বীপের পরে 
১৬ মাইল ভগ্রসেতু ; জোয়ারের সময় এই স্থানে জল থাকে 
কিন্ত্র ভাটার সময় পাথর ও বালি বাহির "হইয়া ৃ 
তারপর মান্নার দ্বীপ, ইহাও সমুদ্রের অংশ । আরও ২ রি 
পরে লঙ্কা দ্বীপ। এক্ষণে এই ধনুক্ষোটী হইতে সিংহল দ্বীপ 
পর্্যস্ত গ্রীমার ষাতায়াত করিতেছে । তবে তথায় 'বাইতে “হইলে: 
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যাত্রিগণকে সাত দিন ধনুক্ষোটীতে থাকিতে হয় এবং তার পর 
যাইতে দেওয়া হয়। কি নিমিত্ত এই সেতু নিশ্মিত হইল তাহার 
বিবরণ সকলেই প্রায় রামায়ণপাঠে অবগত আছেন। পবন- 
নন্দন হনুমান যে গন্ধমাদন পর্বত আনিয়া এই সেতুনিম্মাণে 
সহায়তা করে, রামেশ্বর তীর্থ সেই গন্ধমাদন পর্ববতোপরি 
অবস্থিত। সেতু নিশ্মিত হইলে ছুরাত্মা রাবণ উহা ভাঙ্গিয়া 
দেয়। পুনঃপুনঃ তিনবার সেতু ভঙ্গের পর গ্রারামচন্দ্র বিভীষণের 
পরামর্শে দেবাদিদেব মহাদেবের পুজ1 কবিতে আরম্ভ করেন। 
সেতুর উপর যে লিঙ্গমুর্তি প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহাই রামেশ্বর নামে 
অভিহিত। মহাদেব সেতুরক্ষা করিতেছেন দেখিয়া, রাবণ আর 
উহ৷ ভাঙ্গিতে সাহস করিল না। তখন রঘুকুলপতি অনায়াসে 
সাগর'উত্তীর্ণ হইয়1 লঙ্কায় গমনপুর্ববক লঙ্কেশ্বরকে নিধন করেন। 
সেতুমাহাত্ম্য নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, শ্্ররামচন্দ্র রাবণ 
বধ করিয়া! এই শিবলিঙ্গ স্থাপিত করেন৷ এই সেতুকে শ্বেতাঙ্গ 
গণ এডামস্‌ ব্রিজ (4১071751070 ) কহে। 

ধনুক্ষে।টা উপকূলে দণ্ডায়মান হইয়! সমুদ্রের অপুর্ব শোতা 
নিরীক্ষণ করিয়া নয়ন সার্থক করিলাম । এক দ্িকে ভারত- 
সমুদ্রের নীল সলিলরাশি পবনের সঙ্গে যেন গর্জন ও লক্ষ 
প্রদান করিতেছে এবং অপর দিকে মান্নার উপসাগর কেমন স্থির, 
ধার ও গম্ভীর । ভারত সমুদ্রের তরঙ্গ সকল বেলাভূমিতে প্রচণ্ড 
বেগে আঘাত প্রতিঘাত করিতেছে । সে সকল দৃশ্য দেখিতে 
অতি চমণুকার। 
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অপরাহ্ছে আমরা রামঝরকা দেখিতে যাইলাম । ইহা এক 
নীর্স্থান! কথিত আছে যে, ভগবান রামচন্দ্র এই স্থানে 
বসিয়। সেতুর নির্্মাণকাধা পনাবেক্ষণ করিতেন । এই তীর্থ- 
স্থল এক ক্ষুদ্র পর্ববহোপরি অবস্থিত । তথায় এক দ্বিতল মন্দির 
আছে । তম্মধো নিম্নতলস্থ মর্ধোপরি শ্রীরামচন্দ্রের ' পান্ৃকা 
সংস্থাপিত আছে । এ স্থানটা বড়ই রমণীয়, পবিত্র ও শান্তিপ্রদ | 
শারও এক তীর্থ আছে. তাহার নাম দর্ভশয়ন । এই স্তানে 
শ্লীরামচন্দ বরুণদেবের সাভাষ( বাতিবেকে এই অগাধ জলরাশি 
উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন না বলিয়া! বরুণদেবের কুপাপার্থী তইয়। 
দর্ভশষ্ায় প্রাযোপবেশনপববক শয়ন করেন । প্রায়োপবেশন 
করিয়াও যখন তিনি বরুণদেবের সাক্ষাৎ পাইলেন ন1, তখন তিনি 
অতিশয় ক্রুদ্ধ হা শরনিক্ষেপ করিয়া সাগরজল শুক্ক কন্রিতে 
উদ্যত হইলে, বরুণদেব মানবদেভ পারণ করিয়! বিশ্বকম্মার পুত্র 
নলের দ্বারা সেতু নিন্মীণ করিবার পরামর্শ প্রদানকরতঃ অন্তন্িতি 
হন। যথায় শ্রীরামচন্দ্র দর্ভশয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন, সেই 
স্থান দর্ভশব্বা নামক প্রণ্যতীর্থ। এই সকল দেখিয়া মামর৷ 
সদ্ধ্যাকালে রেলযোগে রামেশ্বরমে প্রতাবস্তন করিলাম । 

পরদিন রামেশ্বরমে অন্যান্য তীর্থসকল দর্শন করিতে যাইলাম । 
প্রথমে” পাণ্ডা আমাদিগকে চক্রতীর্ঘে লইয়া যাইল | ইহাই 
সেতুর মূল মংশ। এখানে ধণ্মপুক্করিণী নামে এক কুণ্ড আছে। 
কথিত আছে যে, পুরাকালে ধনম্ম মহাদেবের তপস্যা করিবার 
সময় স্নানার্থ ইহা খনন করেন। ইহার তীরে বলিয়া অহিবুপ্পি 

২, 


১৩০ চতুরধণীম ও সপ্ততীর্ঘ। 


নামক এক খষি বিষু্কে তপস্যায় সন্তুষ্ট করেন। তখন বিষ 
সেই স্থানে আসিয়া তাহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলায়, অধির্কুর 
বলেন, “আমি কি আর চাহিব, কি আর কহিব, চাহিতে কাহতে 
আমার রেখেছেন কি? অগ্ভ আপনাকে স্বচক্ষে দর্শন করিয। 
আমার জন্ম সার্থক হইল ।” তুখন ভক্তবৎসল শ্রীহরি ভক্তকে 
এই স্থানে থাকিয়া উপাসনা করিতে বলেন এবং তাহার রক্ষার্থ 
স্মদর্শন চক্র তথায় স্থাপিত করেন। এখানে বিষুণচরু অবস্থিত 
বলিয়। এই শীর্ঘের নাম চক্রতীর্থ। ইহার উত্তরদিকে নব- 
পাষাণ নামক তীর্থ । এখানে সপ্তখণ্ড পাষাণ প্রদানপূর্ববক 
সমুদ্রে স্নান করিতে হয়। ধরন্ম-পুক্রিণীর সন্নিকটে দেবীপত্তন 
আছে। পুরাকালে মহিষাস্ুরযুদ্ধে মহিষাস্থর দেবীর প্রহারে 
রক্তাক্তকলেবর হইয়া এই পুক্রিণীতে আত্মগোপন করে। 
দেবীও মহিষান্ুরের পশ্চাদনুধাবন করেন | পরে এস্থানে আসিলে 
দেবী এক আকাশবাণী শ্রবণ করিয়। এই সকল ঘটনা জানিতে 
পারেন। তখন দেবীর আদেশান্ুসারে মৃগেন্্র এই পুক্ষরিণীর 
জলশোষণ করিলে, দেবা মহিষাস্তুরকে বধ ষকরিয়া»এই পুরী 
নিম্মীণ করেন। দেবগণ এই পুরীর নাম দেকীপত্তন রাখেন । 

চক্রতীর্থের দক্ষিণে ও সমুদ্রতীরে বেতালবরদতীর্থ। এস্থানে 
ক্রান করিলে মানবগণ জীবন্ুক্ত হয়। শান্ত্রেও এইরূপ কথিত 
আছে-_ 

“যে ইদং তীর্সমাসাদ্য চক্রতীর্ঘস্ত দক্ষিণে । 
স্নান্‌ং কদাচিৎ কুর্ববন্তি জীবনুক্তা তবন্তি তে 1» 
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এই তীর্থ সম্বন্ধে এক পৌরাণিক ইতিবৃত্ত প্রচলিত আছে । 
কান্তিমতী, নান্গী গালব মুনির এক রূপবতী কণ্যা পুষ্পচয়ন 
করিষ! আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে সুদর্শন ও স্ত্কর্ণ নামক দুই 
বিদ্যাধবকুমাব এ কন্যাব রূপে মুগ্ধ হইয। তাহাকে হরণ কবে । 
গালন উভ| অবগত ভইয়! বিদ্যাঞ্চবকুমাধদ্ধষকে অভিশাপ প্রদান 
করেন । স্থদর্শানে বলিলেন, “তুমি মানব হইযা জন্মগ্রহণ কব 
এবং সহস। বেতালত্ব প্রাপ্ত হইয়৷ মাংস শোণিত।দি পান আহার 
কবিবে |” ম্থকর্ণকে কহিলেন, “তুমিও মন্ষ্যলোকে জন্মগ্রহণ 
করিবে এবং যতদিন পৰ্যন্ত বিজ্ঞপ্ডিকৌ হুক বিদ্যাখবকে দর্শন না 
করিবে, ততদিন পৃথিবীতে অপস্তান কবিবে 1” তখন গালব মুনিব 
অভিসম্পাতে তাহাবা যমুনাবাসা এক বিপ্রেব গুহে জন্মগ্রহণ 
কবে। ন্ুদর্শনের নাম বিজয়াশোক এবং গুকর্ণেব নাম অশোক- 
দত্ত হইল | একদ! বিজয়।শোক 'এক শ্মশ।নে যাইয়া হা বেতা- 
লঙ্গ প্রাপ্ত হঈল ৷ অশোকদন্ত বিজ্ঞপ্ডিকৌতুক বিদ্যাধবকে দর্শন 
কবিয়া মুক্তিলাভ করিল । পবে হাহার ভ্রাতা বিজয়াশোককে 
এইস্থানে আনরন করিলে স্থানস্পর্শেই উহার বেতালত্ব দূবীভূত 
হইল। তদবধি এই তীর্ঘের নাম বেতালবরদর্টীর্থ হইল | 

এক্ষণে যাহা পান্ধাম ও রামেশরম্‌ তাহাহ সেতুমাহাত্তো 
গন্ধমাদন পর্বত নামে অভিহিত। এই পর্বতেম্ব বায় অঙ্গে 
লাগিলে কোটা ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ নষ্ট হয়। উনার শিখরদেশে 
পাপবিনাশ তীর্থ রহিয়াছে । এখানে স্নান করিলে বৈকুণ্টলাভ 
হয়। এই পর্বতের অপর এক শিখরে সীতাসর তীর্থ । ইহা! 


১৩২ চতুধ্ণাম ও সপ্ততীর্ঘ। 
একটা ক্ষুদ্র কুণ্ড মা্র। সীতাদেবা লঙ্কা হইতে উদ্ধারপ্রাপ্তা 
হইয়। ও সর্ববলোকের সমক্ষে অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এই কুণ্ডে 
স্নান কবেন। এই জলাশয়ে স্নান করিলে মানবগণ গুরুতর 
পাপ হইতে বিমুক্ত হহয়। অন্তকালে ব্রঙ্গলোকে গমন 
করে । 
গঞ্ধমাদন পর্বতের এক প্রান্তে মঙ্গলতীর্থ বিরাজিত | 
এখানে বিষুণপ্রিয়া লক্ষনা সববদা বাস করেন । এখানে ন্নান 
করিলে মানব সহজেই কমলার ধ্পালাভ করিতে পারে । ইহার 
নিকটেই রামনাথক্ষেত্রে অমৃত-ব্যাপিক। তীর্থ বিদ্যমান । শান্ধ- 
কারগণ বলেন যে, এস্থানে বসিয়া শ্ররামচন্দ্র, লক্মমণ, বিভাষণ, 
হন্মমান্‌ প্রভৃতি রাবণবধের মন্ত্রণা করেন । এই তীর্ধে স্নান 
দান ফরিলে মানবগণ সর্বববিধ ব্যাধি হইতে বিষুক্ত হয়। 
তারপর ব্রহ্ধকুণ্ড তীর্থ । পুরাকালে ব্রহ্গা ও বিষ্ণুর মধ্যে, 
জগতের স্যগ্টিকন্া কে, এই বিষয় লইয়া ঘোর তর্ক উপস্থিত হয়। 
ইতাবসরে তথায় এক বিরাট. জ্যোতিলিঙ্গ আবিভূতি হন। 
তখন তীহাদের বিবাদের এইরূপ মীমাংসা হইল” যে এই 
অনাদি লিঙ্গের আদ্যন্ত দর্শন করিবে, সেই প্রভু হইবে। বিধুঃ 
বরাহমুত্তি পরিগ্রহপুর্ববক অধোদিকে গমন করিয়া লিঙ্গের মূল 
দেখিতে ন। পাঁইয়৷ প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং আসিয়া “সত্য 
কথা বলিলেন। ব্রহ্মা হংসোপরি আরোহণ করিয়া উদ্ধদিকে 
গমনপুর্রবক উহার অন্ত দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু ফিরিয়া 
আসিয়া এই মিথ্যা কথা বলিলেন যে, “আমি উহার অন্ত 


্ 
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দেখিয়াছি ।” এই বাকাশ্রবণে লিঙ্গবূপী মহাদেব বলিলেন, 
ক্রিঙ্গন্‌। যেহেতু তুমি মিথা। কথা বলিলে, অতএব লোকে 
তোমার পুজা করিবে না এবং চিরকাল তোমার অপযশ ঘোষণা! 
করিবে ।” তখন ব্রহ্মা মহেশ্রবের স্কতি করায় মহেশ্বর স্তবে 
তুষ্ট হইয়া চতুরাননকে গন্ধস্াদন পর্ববতে এই কুগুসন্লিধানে 
বসিয়। তপস্যা করিতে বলিলেন । তদবধি এই স্থান ব্রহ্গকুণ্ড 
নামে অভিহিত হইল । এখানে জঙ্কল্পপূর্ববক স্নান করিলে 
কৈবলা লাভ হইয়া থাকে । 

ব্র্গকুণ্ডের কিঞ্িদ্দবে হনুমত্-কুণ্ড। রাবণ ব্রহ্ষবীজ- 
জাত। তাহাকে নিধন কবার শ্ীরামচন্দ্র ব্রশ্পহত্যাজনিত 
পাপে লিপ্ত হন। তখন তিনি উক্ত পাপ হইতে মুক্তিলাভা্থ 
ধষিগণের পরামর্শানুসারে ভঞ্জ হনুমানকে কৈলাস পববত গছুইতে 
শিবলিঙ্গ আনিতে প্রেরণ করেন । হনুমান লাঙ্গল দ্বারা বেষ্টন 
কবিয়। উক্ত লিঙ্গ আনয়ন করে । তাহা রামচন্দ্র এই কুণ্ড-_ 
তীরে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং এই কুণ্ডের নাম হনুমৎ্কুণ্ড রাখেন। 
এখানে ন্নীন করিলে অপুত্রক গুণবান পুত্র লাভ করে। কুগ্ড-_ 
সন্নিকটে প্রস্তরময় এক হনুমণ্ড-মুক্তি মবস্থাপিত আছে । শিবলিঙ্গ 
__গাত্রে ভক্ত হনুমানের লাঙ্গুলচিহ্ু দৃষ্ট হয়। 

তারপর আমরা অগন্তযতার্থ দেখিতে যাইলাম। একদ! 
মেরু ও বিন্ধ্য পর্ববতদ্ধয়ে বিবাদ উপস্থিত হয়। বিস্্যপর্ববত 
সর্বস্থান ব্যাপিয়া স্বশরীর বুদ্ধি করিতে থাকিলে প্রাণিগণের 
শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল। তখন সকল্দছে মিলিত হইয়! 


১৩৪ চতুরধাম ও সপ্ততীর্থ। 


কৈলাসে মহাদেবসন্নিকটে গমনপুর্বক এই বৃত্তান্ত নিবেদন 
করিল । মহাদেব বিন্ধ্যপর্ণবতের গুরু অগস্তাকে উক্ত, পর্ববতের 
শাসনার্থ প্রেরণ করেন। মুনিবর পর্বতের নিকট আসিলে 
বিজ্াগিবি গুরুদেবকে নতশিরে প্রণাম করিল। অগস্ত্যও 
বিন্ধাকে বলিলেন, “যাব আর্জম প্রত্যাবর্তন না করি, তাবৎ 
তুমি মবনতমস্তকে এখানে অবস্থান কর।” পরে অগস্থ্য 
এই স্থানে আসিযা কালাতিপাত করেন । তীহারই নামানুসারে 
ইহার নাম অগন্তাতীর্থ হইল। এই তীর্থের কিয়দ্দরে 
শ্রীরামচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত রামতীর্থ। ইহার অপর এক নাম রঘুসর। 
উহাঁব তীরে মুগিমেয় দান করিলে তাহ। সহকরগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হয়। নরগণ এই তীর্থে সন করিয়া লিঙ্গমূর্তি দর্শন করিলে 
অশেধপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অন্তে মোক্ষলাভ করে। 
ধন্মরাজ যুধিষ্ঠির কুরুক্ষে্রযুদ্ধে “অশ্বামা হত ইতি গজ” এই 
মিথ্যা কথা বলায় পাপে লিপ্ত হন। পাপ হইতে মুক্তিলাভ- 
মানসে মহষি বেদব্যাসের পরামর্শে ভ্রাতগণ ও কুলপুরোহিত 
ধোৌম্যের সহিত এস্থানে আসিয়া যথাবিধি সংকল্প করিয়া স্নান 
দান করেন। ইহা এক বিশিষ্ট তীর্ঘে পরিণত হইয়াছে । 
যদিও দেখিতে ইহা এক প্রস্তরমণ্ডিত পুক্করিণী, রি ইহা 
বিবিধ গুণে গুণান্বিত। 

তশুপরে লক্ষনণ-তীর্ে যাইলাম। এখানে লক্ষমণেশ্বর 
নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠাপিত আছে। এখানে সন করিয়া 
মহাদেবের পুজা করিলে মানবের ভ্রাপ্িত্রাদোষ, রোগ, পোক 
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ইতাদি বিদূরিত হয় । বলরাম নৈমিষারণো সৃতকে বধপূর্বব্বক 
এই, স্বা্মে আসিয়া ত্রা্গণগণকে ভূমি, গো. বিস্ত প্রভৃতি 
দান কবিয1! বিগতপাপ হন। এই তর্থে পাণগ্ডাগণ যাত্রিবর্গকে 
গোদ।ন করাইতেছে দেখিলাম । ইহা রামেশ্ববদেবের মন্দিরের 
অতি নিকটে এবং বড় বাস্তীব উপবি অবস্থিত । এই পুক্ষরিণীর 
জল সিদ্ধিগোলা! জলের ন্যায় ঘোব সবুজবর্ণ। ইহার কিয়ন্দ,রে 
জটাতীর্থ। কথিত মাছে যে, এই স্থানে শ্রীরামচন্্র লঙ্কা 
হইতে প্রত্যাগমন করিয়া! জটাশোধন কবেন। ইহার 'তীরে 
শ্রাদ্ধাদি করিলে গযাশ্রান্ধতুল্য ফললাভ হয। এ তীর্ঘে অব- 
গাহন স্নান কারলে অন্তঃশুদ্ধি সাধিত হয় । শুরকদেব, ডুর্ববাসা 
প্রভৃতি খধিগণ এ স্থানে আথগ্মমন করিয়াছিলেন । মহষি ভূগু 
এনস্ঠানে কিযগুকাল তপন্যাবত ছিলেন । জটাতীর্থসন্মিধানে 
লক্মমীতীর্ঘথ বিদ্মান ছিল। উহাতে স্নান করিলে মানবের 
সর্ববকামন। সিদ্ধ হইত । ধণ্মপুর যুধিষ্ঠির শ্ীরুষ্ণের উপদেশে 
এখানে আসিয়। স্নান দান করেন ও তশুপুণাফলে রাজসুয় যঙ্দ 
সম্পন্ন করতে সমর্য হন। এহেন তীর্থ এক্ষণে সমুদ্রগর্ভে 
নিমস্জিত। এই তীরের পার্থেই অগ্নিতীর্থ, ইহাও সমুদ্রে 
নিহিত হইয়াছে । এখানে শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীর অগ্নি পরীক্ষা 
করেন। তৎকালে অগ্সিদেব মৃত্তিমান্‌ হইয়৷ জানকীর নিষ্পাপ 
স্বভাব জ্ঞাপন করেন | তদনন্তর রঘুপতি সীতাদেবীকে গ্রহণ 
করেন। &্ এই তীর্থের অনতিদুরে কোটিতীথ” অবস্থিত । 
রাবণবধজনিত পাপ হুইতে নিমুক্ত হইবার নিমিত্ত গ্ীরামচচ্র 
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রামেশরলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করেন, কিন্তু তাহার অভিষেকের বিশুদ্ধ 
জল ন! পাওয়ায় তিনি স্বীয় ধনুকের অগ্রভাগ দ্বারা পৃথিবী বিদ্ধ 
করিয়া পাতাল হইতে কোটী সংখাক বিভিন্ন ধারায় ভোগবভীকে 
আনয়ন করেন । সেই পবিত্রবারি দ্বারা তিনি মহাদেবের অভি- 
ষেক ক্রিয়াদি স্রসম্পন্ন করেন ॥ “যখন তিনি অযোধায় প্রতা।- 
গমন করেন, তখন তিনি এই তীর্থে স্নান করিয়া যান । উহাতে 
স্বান করিলে সম্পদ বুদ্ধি হয় ও মহাবিদ্ব বিনষ্ট হয়। দ্বাপরে 
শরীক কংসবধ করিয়া! মাতুলবধজনিত পাপে পতিত হন। 
পরে দেবর্ষি নারদের উপদেশান্ুসারে এ স্থানে আগমন করিযা 
প্রায়শ্চিত্তবিধানপূর্ববক শুদ্ধ হন। এখানে সর্ধ্তীর্থ নামক 
এক কুণ্ড রহিয়াছে । পুবাকালে ভগুবংশীয় স্চরিত নামক খষি 
বাদ্ধক্যবশতঃ তীর্থপর্যাটনে অসমর্থ হইয়া এই কুণ্ডতীবে 
বসিয়৷ মহেশখরের তপস্তা করেন ॥ দেবাদিদেব তাহাব স্তবে তুষ্ট 
তইয়া তথায় আগমন কবেন এবং সুনিববকে এই বর প্রদান 
করেন যে, “যে কেহ এই তীর্থসলিলে স্নান কবিবে, সে সর্বব 
তীর্থের ফল পাইবে ।” মহেশ্বর আরও বলেন, “আমি এস্থলে 
সব্বক্ষণই বিরাজ কবিব 1” তদবধি যাত্রিগণেব নিকট ইহা 
এক মহাতীর্থ বলিয়৷ পরিগণিত হইতেছে । 

রামেশখবরে 'বু তীর্থ ও উপতীর্থ বিগ্কমান আছে। প্রায় 
সেই সমস্ত একই রকম | অধিকাংশ তীর্থ কূপ, কোনটা বা 
ষু্র পুষ্ধরিণী। উপতীর্থগুলি দেখিলাম শ্রীরামচন্দ্রের সেনা- 
গণের নামানুসারে অভিহিত হইয়াছে । এই নিমিত্ত সে 
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সকলের বিস্তারিত বিবরণ তেমন মনোরগঞ্রন নাও হইতে 
পারে। 

রামেশ্বরমে তিনদিন তিনরাত্র বাস করিয়া তথা হইতে 
প্রস্থান করিলাম । যাত্রা করিবার পুবেব রামেশ্বর-দেবকে আর 
একবার দর্শন করিলাম । পাণ্ড।মআমাদিগকে স্বফল দান করিল। 
যাহার যেমন অবস্থা তিনি তেমন দক্ষিণা দিলেন । এই ম্ুফল 
বা দক্ষিণার জন্য বেশী উত্পীড়ন দেখিলাম না। এখানে অনেক 
পাণ্ড বাস করে ; কারণ এখানকার অধিবাসিগণের অধিকাংশই 
ব্রাঙ্গণ ও পাণ্ডাবুত্তিই তাহাদের জীবিকানির্ববাহের উপায়। 
এখানে দেখিলাম কৃষি-প্রনালী নাই, তজ্জন্য পাণ্ডাগণের চাষের: 
উপায় নাই। আহার্ধ্য দ্রব্য স্থানান্তর হইতে অভ্র আনীত হয়। 
ব্রাঙ্গণেতর সকল জাতায় লোক বাবস! বাণিজ্য কবে। র্বামে- 
শ্রমে চাষ আবাদ না থাকিলেও তাল নারিকেল 'ও তেতুল 
প্রুব পরিমাণে উৎপন্ন হয়। আফি”, গাঁজা ইত্যাদি এখানে' 
যথেষ্ট জন্মায় । এই সকল দ্রব্যে সরকার বাহাদুরের অনেক 
আয় হয়।* এই রামেশ্বরের পথে সর্বত্র দেখিলাম যে, রন্ধন 
কারা নারিকেল তৈলে হইয়া থাকে । সরিষার তৈল এখানে 
পাওয়। যায় না । আমার সঙ্গে সরিষার তৈল থাকায় বিশেষ 
উপকাঁর হইয়াছিল। আর এই দাক্ষিণাত্য 'জনপদে এক 
বিশেষত্ব দেখিলাম যে, অব্রত্য অধিবাসিগণ ভাতে, ডালে ও 
অন্যান্য মকল ব্যগ্জনে ঘোল ও তেঁতুল ব্যবহার করে । এখানে 
স্ীলোকের অবরোধ প্রথা নাই । 


১৩৮ চতুধণম ও সপ্ততীর্ঘ। 


রামেশ্বরম্‌ পরিত্যাগ করিয়া আমরা মেড়রায় প্রত্যাবর্তন 
করিলাম। এই সেড়রাকে স্থানীয় জনসাধারণ “মথুরাপুরী 
বলে। ইহা অতি স্থম্দর সহর । সহরের চত্র্দিকে প্রাচীর । 
এখানকার পথগুলি পরিক্গার ও প্রশস্ত । এখানে অসংখা ছত্র 
ও হোটেল রহিয়াছে । স্থতরাং'যাত্রিদিগকে আবাস ও আহারা- 
দির ক্রেশ আদৌ ভোগ করিতে হয় না। এখানকার সর্বৰ 
প্রধান দেবমন্দির ষ্টেশন হইতে প্রায় এক মাইল দুরে অবস্থিত । 
এই দেবালয় ছুই ভাগে বিভক্ত । একদিকে মীনাক্ষী দেবীর 
মুন্তি এবং অপরদিকে স্থন্দরেশ্র দেবের মুক্তি বিরাজ করিতেছে । 
এরূপ সুন্দর ও স্থবুহত্ মন্দির ভারতে আর নাই । এই মন্দির 
'এক মাইল স্থার্জী ব্যাপিয়া প্রসারিত । এই মন্দিরে সর্বনসমেত 
৯টা'গোপুরম্‌ আছে । গোপুরম্‌ অতিক্রম করিয়া এক বৃহ 
প্রাঙ্গণ পাইলাম । প্রাঙ্গণটা প্রস্তর দ্বার গ্রথিত। মন্দির মধো 
প্রবেশ করিয়! সম্মুখভাগে গণপতির এক প্রকাণ্ড মুন্তি (দেখিলাম । 
মূল মন্দিরের নিকট এক'মণ্ডপ আছে , তাহার নাম অধ্টলক্মমী- 
মণ্ডপম্‌। ইহাতে লন্মমীর অষ্ট বিভিন্ন মুক্তি প্রতিষ্ঠিত আছে । 
এই মণগ্ডপের পর এক বারান্দা পাইলাম ॥। সেখানে মহাদেবের 
শবর-মৃত্তি ও ভগবতীর শবরীযূত্তি অঙ্কিত আছে। তশুপরে 
সহত্র স্তস্তমণ্ডপে আসিলাম। কারুকাধ্যখচিত সিংহব্যাশ্বাদি 
মুন্তিবিশিষ্ট ,কি সুন্দর স্তস্তশ্রেণী! উহা অবশ্য দর্শনীয় । 
তারপর বসন্ত-মণ্ডপ। এখানে হুন্দরেশ্বরদেবের . বসন্তোৎসব 
হয়। এই নগুপদ্য় দেখিয়া কিয়দ্দ'র যাইবার পর এক 


দ্বিতী পবিচ্ছেদ । ১৩৯ 


পট্টমোবাই বা স্বর্ণপদ্ম-পুক্ষবিণী দেখিলাম । ইহাকে শিবগঙ্গা 
তীর্থ কনে । এখানে একটী মণ্ডপ আছে, যাহাব একটা স্তস্তে 
আঘাত কবিলে প্রত্যেক স্থন্তে স্থববদ্ধ শব্দ হয । এই প্রক্করিণীবৰ 
পবেই স্ন্দবেশ্বদেবেব মন্দির । মন্দিবাভান্তবে অতি স্তন্দব 
লিঙ্গমৃত্তি বিবাজমান ॥ বিগ্রক্তেব সম্মুখে প্রাঙ্গণে এক স্থুবর্ণময 
তালবুক্ষ আছে । 

তাবপৰ আমবা মীনাক্ষী দেবীৰ মন্দিবে গমন কবিলাম । 
উনি স্ুন্দবেখবদেবেব দেবীমূত্তি। দেখিতে অনেকাংশে প্রা 
বামেশ্ববী দেবীব ন্যাষ। দেবা নানালঙ্কাববিভূষিতা | দেবীব 
সন্নিকটেও এক স্থবণময তালবৃক্ষ ব্মান । এই মন্দিরেব চড়া 
স্তবর্ণপাত ছ্বাবা বিমণ্ডিত। গরতিদিন সন্ধ্যাকাষ্ীদ মন্দিবে দশ 
সহস্ন প্রদীপ প্রজ্বলিত হয। কোন পব্বোপলক্ষে লক্ষ দাপ 
দেওয! হয । এই মন্দিব, মণ্ডপ উত্যাদি পবম বমণীয় ; ভাষাৰ 
এমন শক্তি নাই, যদ্বাবা উনাদিগেব যগাষণ বর্ন করা যাষ। 
মন্দিবেব বহির্ভাগে এক প্রকাণ্ড বৌপ্যময় হস্তী দেখিলাম । উহার 
দন্ত ও চক্ষু স্ববর্ণময় । স্বন্দবেশ্ববদেবেব ছুইখানি স্বর্ণনিশ্মিত 
পাক্কী বহিয়াছে । দেবদেবীব বনুমূল্যেব মণনিমুক্তার অলঙ্কাব 
ও অসংখ্য স্বর্ণ বৌপোৰ তৈজসাদি রহিয়াছে । এশ্বর্য্যদৃষ্টে 
বিস্মযান্বিত হইতে হয। স্থানীয় জনপ্রবাদ যে? দক্ষিণাত্োর 
এই সকল মন্দির দেখিযা কোন এক শাসনকর্তা, বলিয়াছিলেন, 
“জাহাজ জাহাজ ধনরত্ব বহন করিয়া লইয়। যাইলেও ভারতবর্ষ 
কখনও ধন্হীন হইবে না ।” 


১৪০ চতুধধাম ও সপ্ততীর্ঘথ। 


এই স্বন্দরেশ্বর সম্বন্ধে এক পৌরাণিক তত্ব পাওয়া যায়। 
একদ1 দেবরাজ ইন্দ্র দেবনর্তকীগণে পরিবৃত হইয়া .তাহাদের 
নৃত্য দেখিতিছিলেন। ইত্যবসরে দেবগুরু বৃহস্পতি তথায় 
আগমন করেন। ইন্দ্র নৃত্যগীতে এতই অভিনিবিষ্ট ছিলেন 
যে, গুরুদেবের আগমনবান্ত আদৌ জানিতে পাবেন নাউ । 
বৃহস্পতি ইহাতে আপনাকে অপমানিত বোধ করেন এবং গুরুত্ব 
পদ পরিত্যাগপুর্বক তপন্যার্থ বনগমন করেন । দেববাজ এই 
বাপার পরে অবগত হইয়া অন্ুতপ্তহ্ৃদয়ে ব্রহ্মাব নিকট গমন- 
পুর্ববক তাহাকে সবিশেষ জানাইলেন। ত্রঙ্গার আদেশে উল্দ্ 
নিশিরান্থরকে দেবগুরুব পদে অভিষিক্ত করেন। দেবগুরুত্ব- 
পদ পায়! স্ীদীশিরা যজ্জঞে আহুতি দিবাব সময় প্রকাশ্যে 
দেবগণের ও গোপনে নিজ অস্তবকুলের হিতকামন। করিতেন । 
কালক্রমে ইন্দ্র ইহা জানিতে পাবিয়া ব্রিশিরাব শিরশ্ছেদন 
কবেন। ত্রিশিরা দ্বিজ ছিলেন ; স্থতরাং ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যাজনিত 
পাপে লিপ্ত হন। অতঃপর দেবগণের সাহাযো এ পাপকে 
চারিভাগে বিভক্ত করিব! উদ্ভিদ্‌, স্ত্রী, জল ও পৃথিবীতে নিক্ষেপ 
কবিয়া পাপ হইতে বিমুক্ত হন। তদবধি উদ্ভিদ হইতে নির্যাস, 
ন্ত্রীতে রজঃ, সলিলে ফেন এবং প্রথিবী হইতে ক্ষার ( সাজি 
মাটী ) উতপস হইল। এদিকে ত্রিশিরার পিতা ত্বষ্টা পুত্রের 
মৃত্যুতে শোকার্ত ভইয়া পুত্রলীভার্থ পুত্রেগ্ি যজ্ঞ করিতে লাগি- 
লেন। যজ্ভফলে বৃত্রনামক এক প্রবলপরা ক্রমশালী পুত্র 
জন্মিল। ক্রমে বৃত্র ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়া স্বর্গরাজা অধিকার- 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ১৪১ 


পুরবক ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণকে তথা হইতে বিতাড়িত করেন । পরে 
দেবগণ ব্রহ্ধার উপদেশে বিধুঃর আরাধন! করিতে থাকেন । 
তাহাদের আরাধনায তুষ্ট হইয়। বিষণ দধাচি মুনির অস্মথিতে 
বড্রনিন্নাণকরতঃ বুত্তাস্থরকে বধ করিতে আদেশ করেন। 
বুত্রাস্থরকে নিহত করিয৷ উল্দ্র প্ুনববার ব্রহ্মহত্যাপাপে পতিত 
হন। এই পাপহেতু দেবরাজ অতান্ত ক্লেশ ভোগ করিতে 
লাগিলেন । অবশেষে নিরুপায় হইয়৷ বৃহস্পতির শরণাপন্ন 
হইলেন ও মুক্তিলাভেব উপায় প্রার্থনা করিতে লাগিলেন । 
দেবগুরু বৃহস্পতি ইন্দ্রকে পৃথিবীতে পর্যটনপুর্বক বিগতপাপ 
হইতে অনুঙ্ঞা কবেন। তখন ইন্দ্র সববতীর্ঘ পরিভ্রমণ 
করিষ। শেষে এই মেড়বাতে আসিয়া কদন্ব-কার্জীনে উপস্থিত 
5ইবামাত্র ব্রক্মভত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্তিলাত কল্দেন। 
ইন্দ মুক্তিলাভের কাবণ মনুসন্ধান করিতে করিতে এক অনাদি- 
লিঙ্গ দেখিতে পান। দেববাজ তন্মুহর্তেই বিশ্বকম্মীকে আহবান 
করিয়। শাহাব দ্বাবা উক্ত অনাদিলিঙ্গের উপর মন্দির নিম্মাণ 
করাইলেনএ বুহস্পতি বিগ্রহের অভিষেকক্রিয়৷ নির্ববাহ করিয়!] 
তাহাব নাম স্ন্দরেশ্বর বাখিলেন। মহাদেব ইন্দ্রের সেবায় 
সন্ত হইয়৷ তাহার প্রত্যক্ষীভূত হইলেন। দেবরাজ তাহাকে 
সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপুর্ববক স্তব করিতে লাগিলেন শুবং যাহাতে 
প্রত্যহ তাহার পুজা করিতে পারেন এই বর প্রার্থনা করিলেন । 
স্বন্দরেশ্বর ইন্দ্রকে স্বর্গে গমন করিতে বলিলেন, কারণ স্বর্গ 
অরাজক হওয়ায় তথায় বহুবিধ বিদ্ব উৎপক্ন হইতেছিল। ইন্দ্র 


১৮২ চতুরধধাম ও সপ্ততীর্ঘ। 


প্রতি বুসর বৈশাখী পুর্ণিমাতে এখানে আসিয়া স্ন্দরেশ্বর 
দেবের পুজা! করিয়া থাকেন। তখন মহাসমারোহে উৎসব 
হয়। 

এই স্থন্দরেশ্বর-বিগ্রহ যে অতি পুরাকালের তাদ্বিষয়ে কোনও 
সন্দেহ নাই। কথিত আছে, যখন অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দর 
সীতা-উদ্ধারার্থ লঙ্কায় যাইতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে অগস্ত্য- 
খষির আদেশানুসারে এই স্ুন্দরদেবের পুজা করেন । সুতরাং 
ইনি ত্রেতাযুগেরও পূর্বতন হইবেন । খুষ্ঠায় চতুর্দশ শতাব্দীতে 
মুসলমানগণ মেড়,রা নগরী আক্রমণপুববক এই মন্দিরের বহি- 
ভাগ ধ্বংস করে। তাহারা মন্দিরের চতুর্দশ চুড়া, কয়েকটা 
গোপুরম্‌ প্রভৃক্জিজিষ করিয়। দিয়াছিল। 

ছেবদর্শন করিয়া আমরা তিরুমলনায়কের রাজভবন দেখিতে 
যাইলাম। মন্দির হইতে ইহা প্রায় এক মাইল দূরে অবস্থিত । 
রাজপ্রাসাদ দেখিতে অতি স্থন্দর। এন্ণে উহা সরকার বাহা- 
দ্ররের আদালতে পরিণত হইয়াছে । এই ভবনের সম্মুখে এক 
প্রকাণ্ড বটবৃক্গ দণ্ডায়মান আছে । এই প্রাচীন. বটবৃক্ষের 
মূলদেশের পরিধি প্রায় 8৫ হস্ত হইবে। রাজপ্রাসাদ বা 
আদালত হইতে প্রায় দেড় মাইল দুরে এক সমচতুক্ষোণ 
পু্ষরিণী আছে. পুষক্করিণীর মধ্যস্থলে এক দ্বীপ এবং সই 
দ্বীপের মধ্যস্থলে এক দ্বিতল দেবালয় ও সেই দেবালয়ের চতুদ্দিকে 
আরও চারিটা' ক্ষুদ্র দেবালয় রহিয়াছে । এই পুক্ষরিণীতে 
মীনাক্ষীর্দেবীর, .ও হুন্দরেশ্বরদেবের উৎসব হইয়া থাকে। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ১৪৩ 


তৎ্ুকালে পুষ্করিণী চতুঃপার্খে প্রায় লক্ষ প্রদীপ প্রজ্বলিত হয়।' 
স্সন্দরেশবরদেবের মন্দির পার্থে এক প্রকীণ্ড বাজার বিগ্ভমান। 
উহা প্রবেশপথে এক বৃহৎ গোপুরম্‌। উক্ত বাজারে নানাবিধ 
দ্রবাদি পাওয়া যায় । 

মেডরায় ইস্ক্রুপ-পেঁচযুক্ত এক প্রকার ছোট গেলাস 
পাওয়া যায়, তাহা দেখিতে অতি উত্তম | এশিল্রকলার জন্য 
মেড়রা ভারত-বিখ্যাত ? এখানে মস্লিনের উপর স্বর্ণ ও রৌপা 
তারের কারুকাধা অতি সুন্গনভাবে সম্পন্ন হয। রেলপথ হইয়া 
মেড়রার বাণিজো বিশেষ বৃদ্ধি হইয়াছে । উহা এক্ষণে জেলার 
প্রধান নগবী। এখানে স্থানীয় বিচারক, পুলিশের প্রধান 
কম্মচারিগণ প্রভৃতি থাকেন। এই নগরাক্েমিহ ব্যক্তির 
বসবাস । এখানকাব জল বায়ু স্বাস্থাকর নভে, কারণ এখানে 
গ্রীষ্ম ও বর্ষার প্রাবল্য বেশী । সেইজন্য এই দেশ অন্তখ ও 
সংক্রামক বাধির আবাস-ভমি। এই দাক্ষিণাতা প্রদেশে 
সকল স্থানেই শীতকালে বারি-বমণ হইয়া গাকে। এখানে 
শীতকাল নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মেডুরার জলবায়ু 
সর্বদাই পরিবর্তনশীল। মেড়রাতে আমরা একদিন ও 
ও এক রাত্রি বাস করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিলাম । 

ভারপর আমরা তাঞ্জোরে রেলযোগে উপনীন্ত হইলাম । 
ইহা দক্ষিণভারতে এক স্তুপ্রসিদ্ধ নগর । এই নগর কাবেরী 
নদীর উপকূলে অবস্থিত । এই নগরের নামোত্পত্তি সম্বন্ধে 
স্থানীয় জনপ্রবাদ এই যে, তাঞ্জন নামক এক ভীষণ দৈত্য এ স্থানে 
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বাস করিত। তাহার উৎপাতে জনসমূহ ভীত হইয়া বিষণ 
আরাধন1 করিলে বিষুর এই দৈত্যকে দমন করিয়া প্রাণিগণকে 
পরিত্রাণ দেন। এ দৈতা মৃত্যুকালে বিষুণকে অনুরোধ করেন 
যে, তাহার নামানুসারে এই নগরের যেন নামকরণ তয়। 
তজ্জগ্য এই সহরের নাম তাঞ্জোর হইল । এখানে দ্রষ্টবা বনু 
স্থান বিছ্যামান ৷ 

এখানে বৃদ্ধেশ্বরের মন্দির অবশ্য দর্শনীয় । এই মন্দিৰ এক 
ক্ষুদ্র দুর্গমধ্যে অবস্থিত । ভ্রর্গের চত্রর্দিকে গড বহিয়াছে দেখি- 
লাম। গড়গুলি অতি গভীর ও প্রশস্ত। মন্দিবে প্রবেশ 
করিবার নিমিন্ত ইহার উপবৰ এক সেতু মাছে । সেতুর উপব দিয়া 
গমনপুবর্বক আর্গীরা ভুর্গস্ত মন্দিরে প্রবেশ করিলাম । দুইটা বৃহ 
গোপুরম্‌ অতিক্রম করিয়া এক প্রশস্ত প্রাঙ্গণভূমিতে আসিলাম । 
প্রাঙ্গণের পশ্চিমভাগে এক প্রকাণ্ড নন্দী বা শিববাহন বৃষভদেব 
উপবিষ্ট রহিয়াছে দেখিলাম । এই মূত্তি একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণ গগ্রনা- 
ইট্‌ প্রস্তরে প্রস্তুত । ইহার সম্মুখে বুদ্ধেশ্ুর মহাদেবের মন্দির । 
মন্দিরস্থ লিঙ্গমুন্তিও গ্রেনাইট্‌ প্রস্তরনিম্মিত। বুদ্ধেশ্বরের 
ষাঁড় সন্বন্ধে এক কিংবদন্তী শুনিতে পাওয়া যায় যে, এই মূর্তি 
প্রত্যহ অল্প অল্প করিয়। বৃদ্ধি পাইতেছে ; ক্রমে ইহ] এতাদুক, 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে, যে মণ্ডপম্‌ ভেদ করিয়া যাইবে । বৃদ্ধেন্খরের 
মন্দিরে এক বিশেষত্ব দেখিলাম যে, যদিও এই মন্দিরে শিবমূর্তি 
প্রতিষ্ঠিত, তথাপি ইহার গোপুরমে ও অন্যান্য স্থানে বিষুবমূর্তি 
অঙ্কিত রহিয়াছে । এই মন্দির ১৬ তলা। স্থানীয় 
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লোকপ্রমুখাৎ অবগত হইলাম যে, এই মন্দিব নিম্মণ কবিতে 
ৰাদশবষ কতিবাভিত হয। চোলাবাজ কাধ্চীপুবস্থ এক ভাস্কব 
কর্তৃক ইহাব নিম্মাণ কাঘা সম্পাদিত কবেন। 

বুদেশবেৰ নন্দীব দক্ষিণভাগে পাপন হীদেবীব মন্দির | মন্দিব- 
মধ্যে পাববতীদেবী প্রতিচিত। গ্লাছেন। এই মন্দিবেব পশ্ডা- 
ভাগে শিবগঙ্গা নামক এক বু5ত পঙ্গবণী আছে । বৃদ্ধেশ্ববের 
মন্দিবেব পশ্চিমকোঁণে স্ব্লণাদেবেব মন্দিব দেখিলাম । 
মন্দিবাভান্তবে শবঙ্গণ।দেব অগবা দেবসেনাপতি কাগ্ডিকেষেব 
মৃন্তি বিদ্যমান আছে । মন্দিবটী ছোট শ্ইলেও উষাব গঠন 
প্রণালী অতি চমণ্কাব। এ মন্দিবেব বামভাগে গণেশদেবেব 
মন্দিব বহিয়।ছে । শুভান অল্পদবে এক গ্রন্দব উদ্্‌ক্ীন দেখিলাম , 
তন্মধো [নন্মণজছাপুণ এক সবোনব পক্মান আছে। এত্রত্য 
জনসাধাণ এই সবাববে জনাপান কবিথা গাণ্বন। 

মন্দিব ও বগ্রশ্াদি দর্শন কবিষা আমব| বাজপ্রাসাদ দেখিতে 
যাইলাম। হহা বৃহ ভ্রগমধ্যে অবস্থিত । ইহার মণ্ডপ অতি 
উচ্চ । বাজপ্রাসাদেব দববাবকক্ষ ও সবস্বতীমহল ( লাউব্রেবী) 
দেখিবাব উপযুক্ত । দববাবকক্ষে বাজা শিবাজীব এক মাবের্বেল 
প্রস্তবেব মুক্তি দণ্ডাযমান। এতদ্বাতীত আবও আনেক বাজগণের 
মুর্তি সকল অবস্থাপিত। দববাবহলসংলগ্ন *সবস্বতীমহলে 
এক পুস্তকাগাব আছে, যথাষ প্রা বিংশ সহত্র হস্তলিখিত 
গ্রন্থ আছে । ভাবতের অন্য কোনও পুস্তকালযে এত অধিক 
হস্তলিখিত গ্রন্থ আছে কিনা সন্দেহ । বাজভবনের অন্ত্রাগারে 
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নানাবিধ শন্ধ শন দেখিলাম । অত্যেক দ্রব্য সযত্তে সজ্জিত 
আছে । রাজপ্রাসাদ পরিদর্শন করিয়! আমর। দুর্গ হইতে 
নিজ্ঞান্ত হইলাম। 

তাঞ্জোরে অনেক ক্ষুদ্র বৃহ্ড নদী নাল! ইঠ্যাদি আছে; 
সেজন্য এখানকার জমী বঙ্গদেশের ন্যায় উর্বরা। এখানে 
ধান্য, নারিকেল, আম ও নানাবিধ ফল 'প্রচর পরিমাণে উত্পন্ন 
হয়। হিন্দুরাজগণের শাসনকালে এখানে সকল প্রকার শিল্প- 
কাধ্য স্্চারুরূপে সম্পন্ন হইত । এক্ষণেও কারুকাধ্যখচিত বন, 
কার্পেট, শিক্ষের দ্রব্যাদি সাদরে সর্ববর সংগৃঠাত তয়। এখানে 
স্ন্দর চিন সকল চিত্রিত হয় । এখানকার সকল রকম দ্রব্য 
স্থানান্তরে নীত হইয়া থাকে । এখানে বনু লোকের বসবাস 
আছে"। দর্শনযোগা স্থানসমূহ দেখিয়া আমরা এস্থান পরিত্যাগ 
করিলাম । 

পরে মামরা তার্জোর জেলার অন্তর্গত কুস্তকোণম সহরে 
আসিলাম | পুণ্যতোয়া কাবেরী নদী এই সহরের মধ্য দিয়া 
বহিতেছে। ষ্টেশন হইতে সহর এক মাইলমাত্র দূরে অবস্থিত | 
এই সহর নেশ স্রন্দর ও সমৃদ্ধশালী । প্রাচীনকালে কুস্তকোণম, 
ংস্কুতবিদ্যাচর্চার জন্য বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। এখনও 
এই স্থানে বেদ, বেদান্ত, দর্শনশাস্ত্র দির আলোচনা! বিশিষ- 
রূপেই হইয়া থাকে। আধ্যাবর্তে যেমন কাশী, দাক্ষিণাত্যে 
তেমন এই কুম্তকোণম.। ংস্কৃতশিক্ষার্থ এন্থানে যে শিক্ষালয় 
স্থাপিত আছে, (তাহা। দক্ষিণভারতে স্থপ্রসিদ্ধ। এই শিক্ষালয়ে, 
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শিক্ষিত হইয়। ছাত্রগণ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যাইয়া শিক্ষকের 
কাবো ব্রতী হইতেছে । এই বিদ্যামন্দির কাবেরী নদীর তীরে 
অবস্থিত। 

কৃম্তকোণমে ১৬টা মন্দির মাছে ; তন্মপো দ্বাদশটী শিবমন্দির ও 
চারিটা বিষুমন্দির। এই সকল মন্দিরের মধো ৪1৫টী মন্দির 
বিখ্যাত । প্রথমে আমর! শাঙ্গ পাণি স্বামীর মন্দির দেখিতে 
যাইলাম । ইহ! নগরের মপ।স্থলে অবস্থাপিত। মন্দিরপ্রবেশ- 
পথে এক বৃ গোপুরম আছে । গোপুরমতগাত্রে অনেকগুলি 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্ন্তলিক। রঙি্য়াছে । সে পুস্তলিকাগুলির এরূপ 
স্বল্দর গঠন যে, তাহাদিগকে দেখিলে জীবন্ত বলিয়া ভ্রম 
হয়। মনিগ্রিমধ্যে রৌপাময় অনেক দেবধাহন-মুর্ভি ও 
দ্ইখানি প্রকাণ্ড কাগ্ঠময় রথ দেখিলাম । এখানে বিগ্রহ 
বিঞুমুণ্ি শেষ পণ্ঙ্কে শায়িত । নিকটে এারাম, লক্ষ্মণ ও 
সাতাদেবীর মুক্তি নর প্রতিষ্ঠাপিত। শ্রীরাম ও লক্ষণ শরাসনহস্তে 
দণ্ডায়মান। পুবেন উল্লিখিত হইয়াছে বে, এস্বানের বিগ্রহের 
নাম মধ্ারঙ্গম.। ব্রিচিনাপল্লীর আদিরজগম, মায়াভরমের 
অন্তরঙ্গম, ও এখানকার মধ্যরঙ্গম--এই তিন স্থানের বিগ্রহ 
দেখিতে প্রায় এক রকম । এই মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া 
এক “বারান্দায় পড়িলাম। তাহ অতিক্রম করিয়া কুর্তেখর- 
স্বামীর মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। প্রথমে গোপুরম, তারপর 
এক বাজার, সেখানে নানাবিধ দ্রবা সজ্জিত আছে দেখিলাম। 
মন্দিরমধ্যে শিবলিজমুর্তি বিরাজমান। দেবতার অনেক 
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বৌপানিশ্মিত পাল্কা, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি রভিয়াছে । কুন্তেশ্বর- 
স্বামীর মন্দিবের অতি নিকটে রামন্থামীর মন্দির |: অন্যান্য 
মন্দির ভপেক্ষা আবহনে ক্ষুদ্র হইলেও, শিল্পনৈপুণো ইহা 
জে । এত মন্দিরের প্রতোক প্রস্থবস্তস্তেই হীরামচন্দের 
মুদি ও বিষ্র দশ।বহারের ভিন্ন ভিন্ন মুন্ডি সকল খোদিত আছে । 
বামস্বীমীকে দর্শনপুববক আমব। চক্রপাণিপ্ামীর মন্দির 
দেখিতে ঘাহলাম। এই মন্দির কাবেবানাদীহাবে দগু।যমান। 
স্ানটী বড়ই নিচ্ছন ও শান্ডিপ্রণ । মন্দিরের নিন দিয়। কাবেরী 
নদী কুলুকুলুববে প্রণাহিত। হইতেছে | এখানে সগবের 
কোলাহল আদৌ শ্ুতিগোচর 5উছেছে না । নদীর জলস্পশ 
করিয়া ক্ষণকাল তটোপরি বিশ্রাম করিলাম । পরে মন্দিবে 
প্রবেশ কবিয়। দেবদর্শন করিলন । ভগবান বিঝুর চএস্কস্তে 
দণ্ডায়মান আনন । এহ নন্দিপসনিকটে মহামোক্ষম নামক এক 
সুরাবর আচে । দক্ষিণভাবতে ইহা এক “পবিত্র ও স্প্রসিদ 
তীর্থস্থল । জলাশয়ের চতুঃপাশ্ে প্রস্তর দ্বারা গরথিত সোপান- 
শ্রেণী রহিয়াছে । সবোবরতীরে অনেক দেবমন্দির দেখিলাম । 
ফাঞ্চন মাসে এস্ানে এক মেল হয়ঃ তখন এখানে বহু 
লোকের সমাগম হয়। প্রতি দ্বাদশ বণুসর অন্তর এস্বানে 
মহামোক্ষম নামে এক যোগ হয়। সেই সময় ভারতের প্রায় 
সমুদয় স্থান হইতে যাত্রিবুন্দ এখানে স্নানার্থ আগমন করে। 

এই কুস্তকোণমে এক ব্রহ্মমন্দির আছে । উক্ত মন্দিরে 
সূর্যাদেবের এক মুক্তি রহিয়াছে দেখিলাম । কুস্তকোণম, সন্বন্ধে 
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এক পৌবাণিক ইতিবুস্ত প্রচলিত আছে । একদ] প্রলয়ের সময় 
এক কলুস অমুত স্থমেরু পনবতেব গাত্রে সংলগ্ন ছিল। ক্রমে 
প্রলয়কালীন জল বৃদ্ধি পাইতে পাইতে কলসকে ভাসাইয় 
লইল । তখন উক্ত কলস জলে ভামিতে ভাসিতে আোতবেগে 
দক্ষিণদেশে আসিল, পবে প্রুলয়ান্তে ভূভাগ শুর্ষ হইলে এই 
কন্তকোণম্‌ দেশে উক্ত কলস পতিত হয় এবং পতনকালে 
উহার এক কোণ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তথা হইতে অমৃত গড়াইতে 
থাকে । ইহা দেখিবা মহাদেব তথা আগমন করেন এবং 
অম্বত-পানান্তে কুস্তেশ্বর নাম গ্রহণ কবিয়া তথায় অবস্থান 
করেন। ইহাই পৌরাণিকী আখ্ায়িকা | 

কুম্তকোণম, পরিত্যাগ করিয়া আমরা তিরুবন্নমলয়ে উপনীত 
হহলাম। হহাব সংক্কত নাম অরুণাচলম.। এস্থাবে মহা- 
দেবের পাঞ্চভৌতিক মৃণ্তিব তেজমৃত্তি বিদ্যমান। মন্দিরমধ্যে 
শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের চারিধারে প্রাচীর আছে। 
বহির্ভাগে চারিপাশে চারিটা গোপুরম । মুলমন্দিরটা গ্রেনাইট্‌ 
প্রস্তরে মিশ্মিত এবং বনুপুরাতন বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে 
সাতটা প্রকোন্ঠ আছে । প্রথম প্রকোষ্ঠে উতসবমণ্ডপ ; এখানে 
তোগমৃত্তি আনীত হয় ও মহাসমারোহে উত্সবাদি হইয়া থাকে। 
ইহার পর আরও ছষটী প্রকোষ্ঠ । যতই অগ্রসর হইতে লাগি- 
লাম, ততই দেখিলাম প্রকোন্ঠগুলি ক্রমান্বয়ে ক্ষুত্র হইতে 
ক্ষুদ্রতর হইতেছে। এই প্রকোষ্ঠ সকল গাঁ অন্ধকারে আচ্ছন্ন । 
সপ্তম প্রকোন্টে মহাদেবের তেজমৃত্তি রহিয়াছে । মান্দ্রাজ 
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প্রদেশে পাচন্থানে মহাদেবের পাঞ্চভোৌতিক মু্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। 
শিবকাধ্চীতে ক্ষিতিঘুগ্ডি, জন্ব,কেশ্বরে অপ্মুত্তি, এখানে তেজ- 
মুন্ডি কালহস্তীতে বায়ুঘুত্তি এবং চিদন্ঘরমে বোমমৃন্ডি বিরাজ- 
মান। এই স্থানে (সপ্তম প্রকোষ্ঠে ) বায়ু বা আলোক প্রবেশ 
না করার উহা এত অন্ধকারময় যে, আলোক সাহাবা বাতিরেকে 
দেবদর্শন হয় না । যেস্থানে শিবলিঙ্গ স্থাপিত, তথায় পুরোহিত 
ভিন্ন অপর কেহ প্রবেশ করিতে পারে না। যাত্রিগণ সম্মুখস্থ 
স্বরে দণ্ডায়মান ভইয়া দেবদর্শন করিয়া পাকে । বিগ্রহ 
তিরুবন্নমলয়েশ্বর বা অরুণাচলেশ্ধর নামে অভিহিত। তাহার 
পাথ্ধে ই দেবা বিরাজমান । দেবীর নাম অপীতকুচাম্ধুল। এই 
মন্দিরমধ্যে এক বিচিত্র গণেশ-মন্দির আছে । এখানে সহশ্র- 
স্তম্তযুস্ত এক হল আছে, তাহ! দেখিতে আত চমত্কার ৷ প্রবাদ 
আছে যে, গৌতম মুনি এখানে তপস্যা করেন । সেজন্য অত্রত্য 
অধিবাসিগণ ইহাকে তীর্থসদুশ জ্ঞান করে। সেখান হইতে 
আমর। ফ্টেশনাভিযুখে আসিলাম। ফ্টেশনের অতি নিকটে 
স্ব্রহ্ষণাদেবের এক ক্ষুত্র মন্দির আছে । মন্দির মধ্যে হুত্রক্ষণয- 
দেব বা মহাদেবের জোষ্ঠপুত্র বিদ্যমান। এই সকল দর্শন 
করিয়া আমরা এই স্থান পরিত্যাগ করিলাম । 
এবার আমাদের গন্ভবাস্থান চিঙ্গলপুত। পথে কাধনপুর 
পাইলাম ; কিন্তু এস্থানে অবতরণ করিলাম ন1। সন্ধ্যার 
কিয়গ্ক্ষণ পুর্বেব আমরা চিঙ্গলপুতে আসিলাম। সে বাত্র এক 
-ধন্মশালায় আশ্রয় লইলাম। পরদিন সহর দেখিতে বহির্গত 
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হইলাম । ইহা একটা স্থন্দর সহব । চতুর্দিকেই পর্ববতশ্রেণী 
বহিরাছচে । প্রথমে আমবা স্টেশন হইতে প্রা ৬ মাইল দুরে 
এক পর্ববতশিখবে বৈদ্যলিঙ্েশ্বব-মভাদেবেব দর্শনাভিলাষে গমন 
কবিলাম। উহাৰ অপর এক নাম এঁপক্ষী-ঠীর্ঘ। উহা অতি 
পুণাক্ষেত্র বলিযা বিদিত | ম্লাহ্কালে দ্রইটা শ্বেতবর্ণ পক্ষী 
এই মন্দিব সন্নিকটে মাগমন কবে এধ প্রধান পবোহিতের 
হস্ত হইতে ভোগান্ন ভক্ষণ কবিয়! মন্দিৰ প্রদক্ষিণপুববক প্রস্থান 
কবে। পুবোভিত প্রমুখাৎ অবগত ভইলাম বে, উহারা পক্ষী" 
রূপধারী পাব্বতী ও পবমেন্ব। যাহা হউক, ইভা আশ্চধ্যের 
বিষ বলিতে হইবে, কেনন। প্রতাহ একই সময়ে উক্ত বিতজগমদ্য় 
তথায় আগমন কবে এবং পুবোহিতহস্ত হইতে দেব্প্রসাদ- 
গ্রহণ ও মন্দিব প্রদক্ষিণকরতঃ অনিদ্দিষ্ট পথে চলির়। শ্যায় | 
এই পবনতেব নিকটে এক রগ আছে, তছুপবি এক মন্দির 
প্রতিষ্ঠিত দেখিলাম । ফ্টেশনেব নিকট দুই মাইল ব্যাপিয়। 
প্রসারিত এক হৃদ রহিয়াছে । এস্থান হইতে প্রায় ২০ মাইল 
দুরে মহাঁকালীপুবম.। সেখানে শ্ীহরির শয়ান মৃস্তি আছে। 
কথিত আছে যে, এই স্থানে বালিরাজাব বাড়ী ছিল। 

চিঙ্গলপুত পরিত্যাগ করিয়া আমরা আবার মাক্রাজে আসি- 
লাম”। সেখান হইতে গাড়ী বদল করিয়া আমরখ বেজওয়াদায় 
(136%/795) উপস্থিত হইলাম । ইহা কৃষ্ণা-জিলায় প্রধান 
নগর । এই নগর কুষ্তানদীর উত্তর তীরে অবশ্থিত। নগরটীকফে 
তিনদিক হইতে তিনটী পর্ববত বেষ্টন করিয়াছে ৮ আমরা এক 
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নন্দীমুভ্তির সন্নিকটস্থ বাসায় দ্রবাদি স্থাপন করিয়। নদী তীরে 
গমন করিলাম । এই নদীকে স্থানীয় জনসাধারণ স্ুপবিত্র 
জ্ঞান কবে। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, এই কৃমগ্ানদী বিষুণর 
পাদপদ্ম হইতে বিনিগত হইয়াছে ;-- 

“আছ্ঠ। গোদাবরী গঙ্গা দ্বিতীয়া চ পুনঃপুনা | 

তৃতীয়৷ কথিত রেবা চতুর্থী জাঙ্বী স্থৃতা ॥ 

কাবেরী গৌঙমী ক্রুষণ ব্রাঙ্গণী বৈতাঁরণী তগা । 

বিষুণ্পাদান্ডসস্তুতা নবধা ভুপি সংস্থিতা ॥"? 
গোদাবরী-গঙ্গ।, পুনঃপুনা (পম্পা নামক নদী বিশেষ ), রেবা 
( নম্মদা ), জাহ্ুবী, কাবেরী, গোৌতমী, কৃষ্ণা, ব্রাঙ্গণী ও 
বৈতরিণী__এই নয় নদী বিষ্ণুর চরণকমল হইতে বিগলিত 
হইয়ুছে । 

নদীতে স্নান করিয়া নিকটবন্তটী কণকছুর্গার মন্দিরে গমন 
করিলাম ; এই পর্বত ইন্দ্রকীল পর্ববতোপরি অবস্থিত। 
মন্দিরমধ্যে কণকদুর্গ। প্রতিষ্ঠিত । দেবীর মন্দিরে বিশেষ 
কোন বাহাড়ম্বর নাই । দেবীর গাত্রে যসামান্ঠ অলঙ্কার 
দেখিলাম । 
এখান হইতে আমরা পিঠাপুরম, ব। পাদগয়ায় আসিলাম। 

এস্থানে গয়ান্তরের চরণ আস্থিত আছে। এ অস্ত্রের" দেহ 
এতদূর বিস্তৃত যে, উহার মস্তক গয়াতে, বিরাজাক্ষেত্রে নাভি 
এবং এখানে চরণ পতিত হইয়াছে । সেজন্য গয়া শীষ-গয়া, 
বিরজাক্ষেত্র ন্মাভি-গয়।৷ এবং পীঠাপুরম, পাদ-গয়া নামে অভিহিত 
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হইয়া থাকে । যাত্রিগণ এখানে শ্রাদ্ধাদি কবে। এস্বানে 
এক বিষুমন্দির আছে ও তৎসমিধানে এক জলাশয় দেখিলাম । 
উক্ত জলাশয়ই পাদগয়া এবং যাত্রিবর্গ তাহাতেই পিগুপ্রদান 
কবিয়া থাকে । 

এইস্থান পরিত্যাগ করিয়া! আমর ওয়ালটেযার (৬/০]নে।7 ) 
অভিমুখে বওন! হইলাম। এক্ষণে রেলগাড়ী পুরববঘাট পর্ববত- 
মালাব উপত্যকাভূমির মধ্য দিয়া চলিতে থাকায় উভয়পার্থেই 
পব্বত সকল দৃষ্ট হইতে লাগিল। আবার স্থানে স্থানে শব্য- 
শ্যামল ভূভাগ দেখিতে পাইলাম । ক্রমে আমর| ওয়ালটেয়ারে 
আসিলাম। ষ্টেশন হইতে সহর প্রায় ৩ মাইল দুরে এক উচ্চ- 
ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সহর মান্দ্রীজ বিভাগের মধ্যে 
অতি স্বাস্থ্যকর স্থান। আমি পুর্বেব এখানে আসিয়াছিলাম, 
এবারও এখানে নামিলাম। ষ্টেশন হইতে সহরে যাইতে 
ঝটকা ও বাগ্ডি পাওয়া! যায়। আমবা সন্ধার প্রাক্কালে 
এস্থানে আসিলাম। সে রাত্র আমর। এক বন্ধুর বাসায় যাইয়৷ 
উঠিলাম। * উক্ত বাসা সহরের প্রান্তভাগে সমুদ্রতীরে অবস্থিত । 
এই সহরে বহু নরনারী বায়ুপরিবন্তনের জন্য আসে । এখানকার 
দ্রষ্টব্য স্থানসমূহের মধ্যে কতকগুলি পর্বত, উদ্যান, উপত্যক৷ 
ইত্যাদি আছে। প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান সীমাচলম্চ। ইত সহর. 
হইতে প্রায় ৬৭ মাইল দুরে এক পব্বতোপরি অবস্থিত । 
ওয়ালটেয়ারের পূর্র্বকার ষ্টেশন সীমাচলম্‌। তথা হইতে মন্দির. 
প্রায় ৩ মাইল হইবে। তবে এস্থানে কোনরূপু যান গপাওয়৷ 
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মায় না; স্থতরাং প্রায় সকলেই ওযালটেয়ার হইতে সীমাচলমে 
গমন করিয়া থাকে । 

পরদিন সকালে আমর। সীমাচলম্‌ অভিমুখে গমন করিলাম । 
প্রা সহকআ্র-সোপান আরোহণপুৰনক মন্দিরসম্মুখে উপনাত 
হইলাম । সোপানশ্রেণী প্রস্তরনিশ্মিত ও স্ুপ্রশস্ত । প্রাত৪- 
স্মরণায়। 'রাণা অহল।বাই বহু মর্থবায়ে এই সোপানশ্রেণী 
নিশ্মাণ করাহয়া দেন। পবনতে আবোহণ"করিবাব জন্য পান্কা ও 
ডুণি পাওয়া বার। সোপানপথে কিয়ন্দর উঠিবাই এক ঝবণ। 
পাহলাম। আরও উচ্চে উঠিঘা। আমর প্রথম তোরণেব নিকট 
উপনীত হইলাম। এই তোরণ অতিক্রম করিয়া বেত্রবঙা ও 
বেগবতা নামক দুই জলধারা বহিতেছে দেখিলম। যতই 
পবনতেব উচ্চদেশে আরোহণ করিতে লাগিলাম, ততই ক্ষু্র 
ও বৃহ অনেক নির্বরিণী দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। বেখানে 
নোপানশ্রেণী শেষ হইয়াছে, সেখানে এক সমতল ক্ষেত্র আছে। 
এ ক্ষেত্রের চতুদ্দিকেই পথ ও সেই পথোপরি কতকগুলি গৃহ 
বিদ্যমান। সন্মুখেই নৃসিংহদেবের মন্দির । মন্দিয়ের ভিতরে 
ও বাহিরে নানা দ্েবদেবার মুত্তি খোদিত আছে। মন্দিরের 
মধ্যস্থণে নৃসিংহদেব বিরাজ করিতেছেন । তাহার মুক্তি স্ুুবর্ণময় 
ও সিংহবদনারুতি । স্থবর্ণময় বদন ব্যতীত দেবতার সববাজ চন্দন 
দ্বারা আবৃত। কথিত আছে যে, প্রতাহ একমণ চন্দন শ্রীমৃপ্তির 
অঙ্গে প্রলেপিত হয়। কেবল অক্ষয় তৃতীয়ার দিন যখন 
শ্ীঙ্গ হইতে চন্দন-লেপ খুলিয়া তাহাকে সান করান হয়, তখন 
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সকলে তীাহাব স্বরূপমন্তি দেখিতে পায। পাণ্ডা কাহাকেও 
বিগ্রহস্পশ্ন কবিতে দেয না। মন্দ্ব-প্রাঙ্গণেব এক কোণে 
আনেক দেবদেবীব ঘুগ্টি স্থাপিত আছে । এক স্থানে বামানুজ'- 
চাষোব মৃট্ডি খোদিত দেখিলাম । এক্ষণে মন্দিবে অনেক 
স্থান নষ্ট হইযা গিখাভে। প্লাণ্ডমুখে অবগত হইলাম যে, 
ভুবু ও কাশাপাহাড এই নিভ৩ পাপবশ্য প্রদেশে আপিষ। মন্দিবের 
কিবদংশ ধ্বংস কবিধা যায । মন্দিবধাব দ্যা এক সোপনশ্রেণী 
উদ্ধাভিমুখে গিবাছে । যে স্থানে উহা শেষ হইয়াছে, তথায় 
বিজযনগবেব মহাবাজেৰ এক পষ্পোদ্যান ও বাসভবন 
আছে । ইহা পববতেব প্রা শিখবদেশে অবস্থিত । এখান 
হহতে নিশে দৃষ্ভিনিক্ষেপ কৰিলে মানুষ, পশু প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুত্র 
পুভলিকাব ন্যাষ প্রভীঘমান হথ। দেবদর্শন কবিযা ক্গামরা 
পনবত হইতে অবঙবণ কবিলাম। পবে তথ! ভইতে আমর! 
ভ্যালি-গার্ডেন দেখিতে যাইলাম। এ উদ্যানে অনেকগুলি 
ঝবণা আছে । নানাপ্রকাব পুষ্পবৃক্ষ উদ্যানটাকে পরিশোভিত 
কবিয়াছে | তথা ব্াত্ব ধবিবার এক ফাঁদ বঠিযাছে দেখিলাম । 

এই উদ্যানেব সনিকটে ডলফিন্সনোজ নামক এক পর্বত 
আছে । তনুপবি এক ছু সংস্থাপিত ছিল; এক্ষণে উক্ত ত্র্গ 
ভগ্রাকস্থায় পতিত হইয়াছে । অনেক সাধুপুরুষ *এই পনবত- 
গুহায় বাস কবেন। এই সকল দেখিযা আমরা আব ওয়াল- 
টেঘাবে কালবিলম্ব না করিয়া ফ্টেশনাভিমুখে প্রস্থান করিলাম । 

অতঃপর আর কোথাও অবতরণ না করিয়ঃ কলিকাতায় 
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চলিয়া আসিলম। আমাদের গাড়ী গঞ্জাম জেলায় প্রবেশ 
করিলে দেখিলাম যে, এই জেলার অধিকাংশ স্থানই বনজঙ্গল-_ 
পর্বতাদিসমাকীর্ণ। এই জেলায় প্রধান নগর বরহামপুর | 
তারপর উড়িষ্যারাজ্যে প্রবেশ করিলাম। কিয়দ্দ,র অগ্রসর 
হইয়া আমর! চিক্কাহ্রদ দেখিতে প্রাইলাম | ভুসন্দপুর স্টেশনের 
তিন মাইল পুব্ৰ হইতে রেলগাড়া হ্রদের পার্শ দিয়া গমন করে। 
আমরা ট্রেণে বসিয়াই হদের শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলাম । 
তগ্কালে ভ্রমণ কি স্থখজনক ! টেণে যাইতে যাইতে হ্দের 
দৃষ্ট চিত্রিতবৎ প্রতিভাত হইতে লাগিল । এই হৃদ বঙ্গোপসাগর 
হইতে প্রায় ৪০০ হস্ত পরিমিত বালুকাময় বীধদ্বারা বিভক্ত । 
হদটা এত বড় যে, উহার কুলফিনারা কিছুই দেখা যায় না। 
বোধহইতে লাগিল যেন উহা! অনন্ত অন্তরীক্ষের সহিত মিলিত 
হইয়াছে । এক অপ্রশত্ত মোহানা দ্বারা উষ্তা সমুদ্রের সহিত সংযুক্ত 
আছে । হ্ুদের মধ্যে কয়েকটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্বত আছে, সেগুলি 
দ্বীপের হ্যায় শোভা পাইতেছে। হ্রদের তটদেশে বুক্ষশ্রেণীর 
উপর বসিয়া নান! জাতীয় জলবিহঙ্গ কলরব করিতেছে । শুনা 
যায় এক সময় এই হুদের ধারে সাত হাজার শিবমন্দির ছিল, 
এক্ষণে কোন কোন স্থানে ছু'চারটা শিবমন্দির দৃষ্টিগোচর হয়। 
এই হ্ুদের দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকের কোন কোন স্থানে পর্ববত 
থাকায় মনে হয়, যেন হৃদের পার্খে প্রাচীর নিন্ষমিত রহিয়াছে । 
হদমধ্যে হাঙ্গর, নক্রু প্রভৃতি হিংস্র জলজন্ক থাকে । হ্রদের জল, 
সমুদ্রের হ্যায়” ঘোর নীলবর্ণ নহে, পরম্ক গঙ্জাজলের ন্যায় 
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পীতাভ। এই জল সমুদ্রজল অপেক্ষাও লবণাক্ত । এই 
স্থানে গাকুতিক শোভা অতি বমণীয। এই সকল সৌন্দর্ধা- 
সম্ভোগ ও স্বাস্থাকব-বাধু সেবন কবিতে বনু বাক্তি এস্বানে 
আগমন কবে । জনপ্রধাদ এই যে, এক সময শীচৈতন্য মহা প্রভু 
চিন্কাৰ এ সৌন্দনাসন্দর্শনে মৃগ্ষ'হইযা জলমধ্যে পঠিত হন। 

এই দাক্ষিণাতা পগে পমণ কবিধ। দেখিলাম যে, এস্থানে 
অধিকাংশ বিগ্রভই শিব মূণ্ি ; বিব্তম্ডি অঠি আগ দুষ্ট হয। 
এখানকাব বাঙগণগণ মাচাবভ্রষ্ট নহেন। তাহাব। সকলেই 
বেদাধাযন প্রভৃতি শিষত কম্ম সম্পাদন কবিযা গাকেন। 
এখানে বাগণ ৪ ব্রাগণেতবগণেক মবে। জাতিবিচাব স্রস্পৰ্ট 
প্রতীযখান হয । বাণপর্গ শুদগণেৰ ছাবা স্পর্শ ও কবেন না । 
আব এক বিশেবগ এখানে দেখিলাম থে, আপিবাসিগণ সকলেই, 
এমন কি ভাপবাভীও, ইউ বাজি ভাবা প্রযোগ কবিতে পাবে। 
এই বামেখবপণে আনেক দশনযোগা স্তান আছে । সেই সকল 
দেখিতে দীঘকাল অতিবাতিত হয। 
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তিনধাম পরিভ্রমণপুর্নক আমার মনোমধো দ্বারকাধামে 
দ্ারকাধিপতি শীহরির দর্শনাভিলাৰ বদ্ধমূল হর । ততহ্রদ্দেশে 
সন ১৩২৭ সালের ২র! বৈশাখ কালশুদ্ধ থাকায় আমি হাবড়া 
হইতে নেঙ্গলনাগপূর রেল কোম্পানীর বোন্বাই-গামী মেলগাড়ীতে 
দ্ারকাধামে গমনোদ্দেশে বোন্নাই অভিমুখে বারো! করিলাম । 
উহা £য কেবল চতুধণমের অন্যতম তাত নহে, সপ্ত মোক্ষদায়ুক 
তীর্থের মধো এক তীর্থ এবং অধিকন্তু এই স্থানে দ্বাদশ জ্যোতি 
লিঙ্গের এক লিঙ্গ আছেন। স্তরাং এই তিতয়ের সমন্থয়ে এই 
তীর্থস্থান যে পবিরতম তদিষয়ে কোন সন্দেহ নাভ । 

পূর্বব হইতেই আমার জন্য এক দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় 
বার্থরিসার্ভ বাঁ নিযুক্ত ছিল। যথা সময়ে ক্টেশনে উপস্থিত 
হইলাম । বেলা ১০ ঘটিকায় গাড়ী হাবড়া পরিত্যাগ্ন করিল। 
খড়গঞ্পুর, টাট্টানগর প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া গাড়ী ছুটিতে 
লাগিল। এই পথে গমন করিলে দর্শনযোগ্য কিছুই নয়নগোচর 
হয় না। কেবল দিগদিগন্ত ব্যাপিয়া প্রান্তরশ্রেণী ধু ধু 
করিতেছে । ষ্টেশনে খাদ্য দ্রব্যের বড় অভাব ; কিছুই পাওয়া 
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যায় না বলিলে অত্াক্তি হয় না। মধাপ্রদেশের মধ্য দিয়া যখন 
গাডী ছুটিতেছিল, তখন রৌদ্রতাপে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতে লাগিল। 
একে তো শীক্ষকাল, তখন রৌদ্রের কি প্রখর তেজ তাহা 
সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন : তাহার উপর মধাপ্রাদেশের 
বালকারাশি উন্ভপ্ত হওয়াতে তীষ্কা হউতে আগুন-ঝলকার ভ্যায় 
বাতাস বঠিতেছিল । গাড়ীর দরজা জানালার শার্শি ব্দ করিয়া 
ও বৈঢ্তাতিক পাখা খুলিষা কোনপ্রকারে মধাঙ্গকাল অতিবাহিত 
করিতে ভতইল। পরদিন বেলা ১২টার সময় গাড়ী নাগপুর 
স্টেশনে আসিল । এখান হইতে জি, আই, পিরেল আর্ত 
ভইয়াছে | 

এই নাগপুর পুরাকালে নাগরাজগণের রাজধানী ছিল । 
সেজন্য এই স্থুবৃহৎ ফ্টেশনের নাম নাগপুর হইয়াছে । ট্কহ 
কেহ বলেন যে, এইস্থান নাগনামক ক্ষুদ্র এক নদীতীরে 
অবস্থিত বলিয়া নাগপুর নামে অভিঠিত হয়। ইহা] একটী 
প্রাচীন নগর। মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশ নামক মহাকাবো 
নাগপুর ও নাগরাজার কথ উল্লিখিত আছে । এক সময়ে এই 
নাগরাজগণের এতাদূক্‌ আশিপতা ছিল যে. লঙ্কাধিপতি দশানন 
যখন স্থরলোর জয় করিতে যান, তখন তাহার অন্বপশ্থিতকালে 
যদি নাঁগরাভ তথায় গমনপুর্নবক অশান্তি উৎপাদন্স করে এই 
আশঙ্কায় নাগরাজের সহিত সন্গিস্থাপনা করে। এখানে 
অনেক দ্রষ্টব্য বিষয় আছে। এক্ষণে ইহ] মধ্য প্রদেশের রাজধানী | 
এখান হইতে অল্পদূরে রামগিরি পর্ববত অবশ্থিত। মহাকবি 
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কালিদাস প্রণীত মেঘদূতের ক্ষ এই পর্ববতেই নিব্বাসিত হঘ। 
নাগপুরে কমলালেবু বড় সস্তা দেখিলাম । স্থানীয় লোকেরা 
ইভাকে সান্তাবা বলে । 

নাগপুর হইতে অনেকগুলি ষ্টেশন অতিক্রমপুর্নক রুমে 
আমাদের গাড়ী অমরাওটা ষ্টেশনে আসিল। ইহাব সংস্কত 
নাম অমবাবতী । পুরাকালে ইহা বিদর্ভের রাজধানা ছিল। 

তারপর রান ১০টার সময় গাড়ী ভুসাবালে াসিল। উচ্া 
এক জংসন স্টেশন । এখানে ধি, এন, বেল কোম্পানীৰ ও উ, 
আই, রেল কোম্পানীর বোশ্বাইগামা গাডী আসিথ। থাকে এবং 
এখান হইতে একই লাইন ধরিয়া বোম্বাই অভিমুখে গমন করে । 
ভুসাবাল ছাড়াইয়া রান প্রা ৪টাব সময় গাড়া নাসিকরোড. 
(১২৭৮০11২071) শামক স্টেশনে আসিল । এখানে পঞ্চবটা 
বন, প্যম্বকেন্খব প্রতি দর্শনার্থ অবতরণ করিলাম । এখানে 
নামিয়। আমার ভ্রাভুষ্পুন এীমান বাজকুমীব ঘোষালের সহিত 
সাক্ষাৎ হইল । সে সেই রাত্রে কিযৎক্ষণ পুর্বেব পুনা হইতে 
এখানে আসিয়! আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবাব জন্য ফ্টেশনে 
অপেক্ষ। করিতেছিল। আমরা উভয়ে ফ্েশনের বিশ্রামকক্ষে 
অবশিষ্ট রজনী অতিবাহিত করিয়া প্রভাত হইবামাস্ত্র নাসিকের 
দ্রষ্টবা স্থানসমূহ দর্শন করিতে বহির্গত হইলাম। | 

৪টা বৈশাখ-_-ফ্টেশনের বাহিরে আসিয়া একখানি 
অতি উত্তম টঙ্গা ভাড়া করিলাম । ষ্েশন হইতে একজন 
পাণ্ড আমাদের সঙ্গ লইল। ফ্টেসন হইতে নাদিক সহর 
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প্রায় ৫ মাইল দুরে অবস্থিত। প্রথমে আমরা সহর হইতে 
৫ মাইল দুরবর্ত্ী পাণুলেন৷ দর্শন করিতে যাইলাম। পাণুলেনার 
যাইবার পথ বেশ পরিষ্কার ও প্রশস্ত। ছুইপার্খে সারিবদ্ধ বৃক্ষশ্রেনী 
পথের শোভাবদ্ধন করিতেছে । বেল! প্রায় ১০টার সময় আমর! 
পাুলেন৷ পর্ববতের পাদর্দেশে উগ্লনীত হইলাম । তথায় আসিয়। 
আমি এক যান ভাড়া করিয়া পর্বতোপরি আরোহণ করিলাম । 
উক্ত যান আর কিছুই" নভে, চেয়ারের স্যার একখণ্ড কান্ঠ এবং 
উহাকে ৪ জন বাহক বহন করিতেছে । পর্ববতোপরি আরোহণ- 
পূর্ববক দেখিলাম যে, এই গুহাবলী পর্ববতগাত্র খোদিত করিয়৷ 
নিশ্মিত হইয়াছে । তথায় অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুত্র গুহা রহিয়াছে । 
তম্মধ্ো নানাপ্রকার মুণ্তি দেখিলাম। কতকগুলি বৌদ্ধ প্রতি- 
মৃণ্তিও আছে। ইহাতে অনেক বৌদ্ধবিহার বিদ্যমান ; কতকঙুলি 
গুহাতে ছোট কৈলাস, ইন্দ্রসভা, জগন্নাথ-সভা রহিয়াছে। 
এখানে অনেকগুলি খোদিত অনুলিপি আছে । প্রত্বতত্ববেত- 
গণের নিকট উহা! বড়ই প্রয়োজনীয় । এক কন্দরের বহিদ্দেশে 
পালিভাষায় স্থবিস্তুত এক লিপি উৎকীর্ণ দেখিলাম । এই 
পর্ববতোপরি ২।৩টী কুণ্ড আছে, তাহাদের জল স্থমিষ্ট ও 
হিমষ্বীতল । গুহামধ্যে পাগুবগণেরও কীন্তিকলাপ অঙ্কিত আছে। 
এই সকল দেখিয়া পরত হইতে অবভরণ করিলামণ। 

সেখান হইতে আমর! সহরস্থ গোদাবরীতটে আসিলাম । 
গোদাবরীর জলম্পর্শ করিয়া দ্শনিযোগ্য স্থান ও তীর্থ সমুদর 
দেখিতে বাইলাম। গোদ্াবরীতীর হইতে প্রথমে আদরা 


১৯ 
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পর্থবটী বন দেখিতে বহির্গত হইলাম। উৎপত্তিস্থল অতি 
সমন্নিকট বলিয়া এখানে গোদাবরীর পরিসর ও গভীরাতা কম। 
পঞ্চবটাতে উপস্থিত হইলে পাগু! আমাদিগকে সেই স্থান 
দেখাইল, যে স্থানে শ্রীরামচন্দ্র পর্ণকুটার নি্াণকরত: লক্ষণ ও 
সীতা সহ বাস করিয়াছিলেন । * এখানে নানা স্থানেব রাজগণ 
মন্দিরসংস্থাপন করিয়া দিয়াছেন ; সুতরাং সেই সকল মন্দিরের 
গঠন বন্বিধ দেখিলাম । ইন্দোরের রাণী অহল্যাবাই অনেক 
মঠ ও মন্দির নিন্ীণ করাইয! দেন। তীহার নিশ্মিত বাম-মন্দির 
দর্শনযোগ্য । মন্দিরটা প্রস্তর দ্বাবা গ্রথিত ও তন্মধ্যে রামসীতার 
স্থন্দর প্রতিমূর্তিদ্ধধ অংস্থাপিত আচে । তারপব পাণ্ডা আমাদিগকে 
সীতাগহবর দেখাইতে লইয়া গেল। আমাদিগকে এক ক্ষুদ্র 
দ্বার দিয় গহবরমধো প্রবেশ করিতে হইল । উক্ত ক্ষুদ্র দ্বার 
ব্যতীত বায়ুনির্গমনেব অন্য কোনও পথ -নাই। অতি কষে 
সেই পথ দিয়া নীচে নামিতে হইল । অধিক হৃষ্টপুষ্ট বাক্তির 
পক্ষে গুহাভান্তবে প্রবেশ করা স্ুকঠিন দেখিলাম । সেখানে 
নিশ্বাস-প্রশ্বীস বদ্ধ হইবার উপক্রম হয়। গহুবরমধ্যে সুচিভেন্ঠ 
অন্ধকার বিরাজ করিতেছে ৷ সামান্য এক ক্ষীণ আলোকে 
গহবরটা ঈষৎ আলোকিত হইতেছে । সেখানে সীতামূর্তি 
অঙ্কিত দেখিলাম । শুনিলাম এই গুহা হইতেই 'রাবণ 
সীতাকে হরণ ঝ্্রিয়াছিল। সীত্াগুহ। দেখিয়া! আমর! রামকুণ্ড 
অভিমুখে যাত্রা করিলাম । কথিত আছে, শ্রীরামচন্দ্র এই কুণু-, 
সলিলে স্নান করিতেন । ইহার নিকটে কপালেশ্বরদেবের মন্দির 
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অবস্থিত। রামকুণ্ড হইতে কিয়দ্দ,র যাইলে সুর্পনখার কর্ণ- 
নাসাচ্ছেদনের স্থান্ম দেখিলাম । এই স্থানে অনেক তপোবন 
পরিলক্ষিত হয়। এখানে অগস্ত্য মুনির আশ্রম, অত্রি, স্তুতীক্ষ 
প্রভৃতি খধিগণের তপোবন সকল রহিয়াছে । এই পঞ্চবটা 
বন দগুকারণোর একাংশ । স্বামায়ণপাঠে অবগত হওয়া যায় 
যে, শ্রীরামচন্দ্র এই দণগুকারণ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ মহর্বি- 
গণের দর্শনলাভ করেন; পরে অগন্তামুনির উপদেশানুসারে 
তিনি গোদাবরীতীরে পর্ণকুটার নিশ্মাণকরতঃ সীতা৷ ও লক্ষণ সহ 
কিয়ৎকাল বাস কবেন। তপোবন ইত্যাদি দেখিয়া মধ্যাহ- 
কালে পাণ্ডার বাসায় আসিয়া আহারাদ্দি করিলাম । আহারান্ত্ে: 
পাগডাকে কয়েকটা রৌপামুদ্রা প্রদানপূর্ববক তথা হইতে দ্বাদশ 
জ্যোতিলি্গের অন্যতম-_ত্রান্বকেশ্বর- দর্শনাভিলাষে গমন করি- 
লাম। এই স্থান নাসিক সহর হইতে প্রায় ২০ মাইল দুরে 
নৈথ্খত কোণে অবস্থিত । আমরা সহর হইতে এক মোটর-গাড়ী 
ভাড়া করিয়। যাত্র! করিলাম । পথিমধ্যে এক স্থানে উদ্ত মোটর-. 
গাড়ীর চাকা ভাঙ্গিয়৷ ঘাওয়াধ় জল্লকাল বিলগ্ ছইল। ত্রযন্ঘকে 
উপনীত হইয়া মামরা ত্র্যম্বকেশ্বর মহাদেবকে দেখিতে মন্দিরা- 
ভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম । পঞ্চবটীতে যে সকল মন্দির 
রহিয়াছে তাহা অপেক্ষা ইহা বহুকালের পুরাতন বলিঘ্বা বোধ 
হয়। ইহা হিন্দুগণের এক বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র ক প্রানটা বড়ই 
পবিত্র ও শাস্তিপ্রদ । -এম্বানে প্রাকৃতিক সৌন্ার্ধ্য অতি মনো 
রম। ইহার অনতিদুরে'এক উচ্চ পর্বত হইতে গো্দাবরী নদী 


১৬৪ চতুধ্ণম ও সপ্ততীর্থ । 


উৎ্পন্না হইয়াছে । এ পর্ববতোপরি অবস্থিত এক খোদিত 
গোমুখ হইতে বিন্দু বিন্দু বারি বিনির্গত হুইতেছে। সেই 
সলিলের সমষ্টিতেই গোদাবরী নদীর উৎপত্তি । এই গোদাবরী 
সপ্ত শাখায় বিভক্ত1-_তুল্যা, আত্রেয়ী, অরুণা, বরুণা, 
আদ্ধা, মেধা ও কৌশিকী। যেখানে ইহারা মিলিতা হইয়াছে 
তৎস্থানের নাম “সপ্ত-গোদাবরী-সাগর-সঙ্গম 1৮ এই নদীর 
প্রতি দক্ষিণতদনীয় ব্যক্তিবর্গের অতিশয়িতা ভক্তি দেখি- 
লাম। তাহারা গোদাবরীকে জাহ্গুবী অপেক্ষাও অধিকতর 
পুগ্যপ্রদ জ্ঞান করে। শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যে, উত্তর- 
বাহিণী গঙ্গা, পশ্চিমবাহিণী যমুনা ও দক্ষিণবাহিণী গোদাবরী 
মোক্ষলাভের হেতুভূতা । এই নাসিকে গোদাবরী দক্ষিণদিকে 
প্রবাহিত বলিয়া ইহা হিন্দুগণের নিকট বিশেষ পবিত্র বিবেচিত 
হয়। বারাণসীতে গঙ্গ! উত্তরবাহিনী বলিয়া এ স্থানের এত 
অধিক মাহাত্ম্য ও সমাদর | ত্ত্যন্বক স্থানের দর্শনীয় দ্রব্য দর্শন 
করিয়। পুনরায় নাসিক নগরে প্রত্যাবর্তন করিলাম এবং তথ। 
হইতে একখানি টঞ্জ৷ ভাড়া করিয়া ফেঁশনে আসিলাম। 

এই নাসিক নগরের নামোত্পত্তির ইতিবৃত্ত শ্রীরামচন্দ্রের 
বনবাসের ইতিবুত্তের সহিত সমন্বিত । গ্রীরামচন্ত্র যখন পিতৃ- 
সত/পালনার্থ'লক্ষাণ ও সীতা সহ এই পঞ্চবটাবনে বাস ফরেন, 
তখন রাবণ্রে ভগিনী সূর্পনখা শ্রীরামচন্দ্ের রূপে মুগ্ধা হইয়া 
তাহাকে পতিত্বে বরণ করিতে অভিলাষ করে। রাম ইহাতে 
অসম্মত হওয়ায় সূর্পনখা ভীষণ মৃত্তি পরিগ্রহপৃরর্বক সীভাদেবীকে 


ততীয় পরিচ্ছেদ । ১৬৫ 


গ্রাম করিতে বাইলে লক্গমণ রাক্গসীর নাসিকা ও কণ্ণন্থয় ছেদন 
করেন।* তাহা হুইতে এই স্থানের নাম নাসিক হইল। আবার 
কেহ কেহ বলেন যে, নাসিক শব্দ সংস্কৃত নবশিখা শব্ধষের অপ- 
অংশ । ৯টী পব্ধত এইস্থান বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে বলিয়া 
এইস্থানের নাম নাসিক হইল দক্ষিণবাসিগণ ইহাকে কাশী 
সদৃশী জ্ঞান করে | 
নাসিক যে এক বনুপুরাতন নগর, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নাই । প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্তে এবং পতগ্রলির মহাভাষ্যেও 
নাসিকের নাম দৃষ্ট হয়। তবে বিভিন্ন যুগে ইহ। বিভিন্ন নামে 
অভিহিত হইত। সত্যযুগে ইহার নাম ছিল পল্পনগর, ভ্রেতাযুগে 
ত্রিকণ্টক, দ্বাপরে জনস্থান এবং এক্ষণে ইহার নাম নাসিক 
হইয়াছে । এক সময় এই স্থানে বৌদ্ধ ও জৈনগণের বু বিহার 
ও মন্দির ছিল। পুরাকালে এস্থানে সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনা 
বিশেষরূপেই হইত ; এখনও এখানে সংস্কৃত ভাষার চচ্চা বড় কম 
নহে । এই নগরে ব্রাহ্মণের সংখ্যা অধিক | ন।(সিক বেশ স্বাস্থাকর 
স্থান। ইার পরবস্তভী ফ্টেশন দেবলালী। তথায় সৈনিক 
পুরুষেরা বাস করে। উহাদের কাহারও পীড়া হইলে নাসিকে 
বয়ুপরিবন্তনের জন্ত আসির়। থাকে । এখানে অফিস, আদালত, 
মিউন্িসিপালিটা প্রভৃতি রহিয়াছে । ষ্টেশন হইর্তে সহর পর্ম্স্ত 
ট্রামগাড়ী আছে । উহা! অশ্বগণ কর্তৃক বাহিত স্ত্ুয়। এখানকার 
পিত্ুল ও তাগ্ত্রের দ্রব্যাদি অতি সুন্দর । অনেক প্রকার উত্তম 
স্য দ্রব্যও এখানে পাওয়া যায়। বাজার ৫গাদাবরীতীরে 


১৬৬ চতুরধাম ও সপ্ততীর্ঘ। 


অবস্থাপিত ! তথায় সর্বববিধ দ্রব্যের আমদানী হইয়া থাকে: 
প্রতি দ্বাদশ বসর অন্তর এখানে সুগ্রসিদ্ধ কুস্তমেল! হয় । , তখন 
ভারতের নান! স্থান হইতে বছলোক এখানে আগমন করে। 
নাসিকের মধ্যে গৌতমীতটে ফে স্থানে ত্যন্বকেশ্বর রহিয়াছে, 
লই স্থানের সৌন্দর্য্য কি চমত্কার! অদূরে গিরিশ্রেণী মেঘ- 
মালার ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। চতুর্দিকে তরুরাজি বিরাজিত। 
পর্ববতশিখর হইতে গোযুখী গোদাবরী নীমিয়া আসিতেছে । 
প্রকৃতির এই সকল শোভা অবশ্য দর্শনীয়। নাসিকস্থ পর্ববতো- 
পরি পুর্বেব অনেকগুলি দুর্গ ছিল, এক্ষণে সে নকল ধ্বংস প্রাপ্ত 
হইয়াছে । 

রাত্র প্রায় ১০টার সময় আমরা ষ্টেশন হইতে বাম্পীয়ধানে 
আরোহণপূর্ববক বোম্বাই অভিমুখে রওন! হইলাম। দেবলালী, 
ইগাৎপুরী প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া পরদিন সকাল ৭টার সময় 
গাড়ী কল্যাণ নামক জংশন ষ্টেশনে আসিল । এই পথের মধো 
৭৮টী টনেল ব৷ সুড়ঙ্গ পাইলাম । পর্বত সকলের মধ্যে যে স্থানে 
অনেক প্রস্তর কর্তন করিতে হইবে তথায় সুড়ঙ্গ নিশ্মীণ করিয়া 
পথ প্রস্তুত হইয়াছে । এই কল্যাণ জংশন হইতে এক লাইন 
পুণা নগর[ভিমুখে গিয়'ছে ৷ এই কল্যাণ সহরে চাণক্য পণ্ডিতের 
আবাস ডূমি'ছিল। পুণা যাইবার পথে ২৭টা ক্ষুত্র বৃহ "ুড়ঙগ 
মধ্য দিয়া গাড়ী চলিতে থাকে । রিসার্তিং স্টেশমে যখন গাড়ী 
ষায়, তখন সম্মুখভাগে আনু পথ ন! থাকায় বে পথে গাড়ী আসে 
'সেই পথেরই" উপরিস্থ ত্র দির়া-উক্ত গাড়ী চলতে থাকে। 


ভতীয পরিচ্ছেদ । ১৬৭ 


ভোরঘাট পর্বতোপরি আরোহণার্থ করজট্‌ নামক ষ্টেশম হইতে 
গাড়ীকে* অগ্রপম্চাৎ দ্ইখানি ইঞ্জিন টানিতে লাগিল। প্রায় 
২০০০ ফিট চডাই আরোহুণপুর্ববক পুণা ষ্টেশনে আসিতে হয়। 
পুণায় পাব্বতীদেখীর মন্দির, চতুঃশিজি-দেবীর মন্দির প্রভৃতি 
দর্শনযোগ্য । এখানকাব অআলবায়ু বোম্বাই নগরী অপেক্ষা 
অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ । ইহা এক সৈনিকাবাস । এখানে বোন্দাই 
প্রদেশেব শাসনকর্ত। অবস্থান করেন। পুণা হইতে প্রায় 
১২ মাইল দূবে সিংহগড়। তথায় শিবাজীর ২৩টা ভগ্প্রায় 
দুর্গ আছে। রায়গড় এক বিজন নেপথো অবস্থিত । 

কলাণ ষ্টেশন হইতে গাড়ী করলা নামক ষ্টেশনে আসিল। 
এই ষ্টেশনে আসিয়া! গাড়ীর ইঞ্জিন খারাপ হইয়া গেল। ইঞ্জিন 
মেরামত করিতে প্রায় ২ঘণ্টা কাল অতিবাহিত হইল ।* পরে 
বেল! প্রায় ১০টার সময আমরা বোম্বাই মহানগরীর ভিক্টোরিয়া 
টারমিনস ( ৬1০1০।1৭. 15001110৭ ) নামক ষ্টেশনে উপনীত 
হইলাম। এইরূপ স্থন্দর রেলওয়ে স্টেশন ভারতবর্ষে নাই বলিলেও 
অতুযুক্তি হয় না। ষ্টেশৰ হইতে একখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া 
করিয়া আমরা 1112 07০7৮ 1১010177) 171700 2০0৩1 নামক 
এক হিন্দুহোটেলে যাইয়া উঠিলাম। প্রায় ১০ বশুসর পূর্বের 
এস্থানে আসিয়৷ যেথায় যাহ! দেখিবার জিনিষ আছে তৎুসমুদয়ই 
দেখিয়াছিলাম। এবারও এই সহরের দ্রষ্টব্য দ্যান সমূহ দ্বারকান্স 
গদনাগমন কালে দেখিলাম । এখানে মুহ্বাদেবীর এক প্রাচীন 
মন্দির অবস্থিত থাকায় দেবীর নাসান্ীসারে এই সহর মুন্ধই এক্‌ং 
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পরে উহা! বোম্বাই নামে পরিণত হইয়াছে । এই সহরের বাড়ী- 
গুলি অদ্রালিকাবিশেষ ; সকলগুপিই পাঁচ য় তোল! উচ্চ। 
কলিকাতা অপেক্ষা আয়তনে ছোট হইলেও কলিকাতা অপেক্ষা 
এস্থানের জন সংখা। অধিক। ভারতে কার্পাস শিল্প ব্যবসার 
জন্য বোম্বাই সহরকে এসিয়া মহাদেশের ম্যানচেষ্টার বলা হয়। 
ইহ? এক বিশ্বজনীন নগর । এস্থংনে যে কেবল ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশের নরনারী আছে তাহা নহে, পরন্ত ফরাসী, ইতালী, 
জাপানী, পেনিন্স্রলার প্রভৃতি কোম্পানীর জাহাজের লোক 
নিয়তই যাতায়াত করিতেছে । এনগরে পাশ ও ভাটিয়৷ বণিক্‌ 
অধিকাংশ ৰাস করে। “বাণিজ্যে বসতে লঙন্গমী” এই উক্তির 
সার্থকতা ইহারা সম্পাদন করিতেছে । বোম্বাই সহরের ন্যায় 
বাণি্জপ্রধান সহর ভারতে বোধ হয় আর নাই। আমাদের 
ভূতপূর্বব রাজা স্বগীয় সপ্তম এডওয়ার্ডস. যখন যুবরাজ হইয়া 
ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবুকন্ত হন, তখন রাজ্জী 
ভিক্টোরিয়া ঘুবরাজকে ভারতের অধিবাসিগণের কথা জিজ্ঞাসা 
করিলে তিনি বলেন ষে, কলিকাতায় সন্ত্রান্ত ব্যক্তিবর্গ” মান্রাজে 
কম্মচারিগণ এবং বোম্বাই নগরে বণিক্‌ সন্প্রদায় দেখিলাম । 

এই হরে অনেক দ্রষ্টব্য স্থান আছে। পুর্ববকালে ইহা 
এক হিন্দু তীর্থস্থান ছিল; এখনও এখানে হিন্দুগণের বন্ছ দেব- 
দেবীর ঘুত্তি বিদ্যমান । এখানে বালুকেশ্বর, মহালন্মনী, মুদ্বাদেবী,, 
তুলেশ্বর মহাদেব ও দ্বারকানাথের মন্দির, নাগাদেবীর মন্দির 
প্রভৃতি কয়েকটা হিন্দুধর্্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে । বালুকেশ্বর 
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মহাদেবের মন্দিব মালাবার পর্ববতোপবি অবস্থিত । কথিত 
আছে থে শ্রীরামচন্দ্র ইহা প্রতিষ্ঠিত কবেন। যখন তিনি 
বনবাসে ছিলেন তখন কিদ্দিবস এস্বানে বাস কবেন। তিনি 
প্রতাহ শিবপুজ! কবিতেন ; সে কারণে লক্ষণ প্রতাহ এক একটা 
শিবলিঙ্গ কাশী হইতে আনিতেন। একদিন লক্গমণের শিবলিঙ্গ 
আনিতে বিলম্ব হওয়ায় শ্রীরামচন্দ্র বালুকাদ্বারা শিবমু্তি প্রস্তত 
করিয়৷ পুজা করেন। পরে লক্ষণের আনীত শিবলিঙ্গ এই 
স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার নিকাট এক পুক্ষরিণী আছে, 
তাহার নাম বাণতীর্থ। এখানে একটী ধন্মশাল! আছে। এই 
মালাবার শৈল নগরের জনকোলাহল হইতে বিমুক্ত । এই 
পর্বতের শেষ' সীমানায় মালাবাৰ পয়েণ্ট নামক স্থানে লাট- 
ভবন রহিয়াছে । পর্ববতেব প্রান্তপ্রদেশে তোপ সকল সজ্জিত 
আছে। এই শৈল হষঈটতে সমুদ্রেব দৃশ্য চমত্কার দেখায়। 
পশ্চিম তীব ধনুকেব ন্যাষ পরিলক্ষিত হয়। এক দিকে কোলাব! 
ও অন্যদিকে মালাবার পয়েপ্ট। এই পর্ধতের একাংশে 
পার্শীদিগের শব্তম্ত বা টাওয়ার অব্‌ সাইলেন্স বিদ্যমান । 
শবস্তম্তের. প্রাচীরগাত্রে এক ক্ষুদ্রদ্ধার আছে, তদ্দারা শব- 
বাহকেরা শব লইয়া ভিতরে প্রবেশ করে। স্তম্ভের উপর 
ছাদ'নাই। ভিতরে গোলাকার তিনটা স্তরে শব প্রক্ষিগ্ড হুয়। 
স্ত্রী, পুকষ ও শিশুদিগের জন্য উক্ত তিনটা স্তুর। মধ্যস্থলে 
এক গর্ত রহিয়াছে । শব সকল শ্ুরমুধ্ে নিক্ষিপ্ত হইলে শকুনি, 
প্রতি আসিয়৷ মাংস ভক্ষপ করিয়া! অস্থিগুলি পরিত্যাগপূর্ববক 
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চলিয়া যায়। কয়েকদিন পরে শববাহকগণ তথার আসিয়! এ 
অস্থি গন্তমধ্যে নিক্ষেপ করে। এই স্মশান ভূমি নিজ্জনন নেপথ্যে 
অবস্থিত। পারশশীর। অগ্নি ও জলকে বড় পবিত্র জ্ঞান করিয়া 
থাকে। 

মুন্বাদেবীর মন্দির এক পুষ্ষরিণী তীরে অবস্থিত। ইহা 
অতি প্রাচান মন্দির । জকল সময়েই এস্থানে ব্যক্তিবর্গ দ্েবী- 
দর্শনার্থ আগমন করে । এই মন্দিরের অনতিদুরে ভুলেশ্বর মহ।- 
দেবের মন্দির আছে । 

এই বোম্বাই নগরীর প্রধান উদ্সব দেওয়ালি। তখন কি 
হিন্দু, কি মুসলমান, কি পার্শী__সকলেই দেখিলাম স্ব স্ব গৃহে 
দীপমালা প্রদান করে। তৎকালে বোম্বাই নগ্ররী আলোক- 
মালাম্ সুসজ্জিত হইয়া এক অপুর্ব শোভ। ধারণ করে । এই 
উৎসবকালে সকল হিন্দু লক্মমী দেবীর পুজা করে। বোম্বাই 
* প্রদেশে গণেশের সম্মান বড় বেশী। প্রায় প্রতি হিন্দুগুহে 
গণপতির পুজা হুইয়া থাকে । নগরের স্থানে র্ গণপতির 
মন্দির আছে । 

এই সহরের বাড়ী সরুল খাপরার চালময়। পাকাবাড়ী 
আতি বিরল। গভর্ণমেপ্টের বাড়ী সকল প্রস্তরময়। সমুদ্র- 
তীরবন্তী হাইকোর্টে প্রাসাদটা সুবিশাল ও সুন্দর । ' এই 
অট্টালিকা ভ্রিতল। তাহার উপর এক উচ্চ টাওয়ার আছে । 

বিশ্ববিদ্তালয়ের বাড়ীটি ফরামী প্রণালী অন্ুুদারে নির্দিত। 
এই হল নির্মাণ কুরিতে প্রায় ৪০ লক্ষ টাক বায়িত হুয়। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । ১৭১ 


এখানকার পুস্তকাগার ও রাক্তাবাই রুকু টাওয়ার রোম্বাই- 
নিবাসী প্রসিদ্ধ দাত। প্রেমচাদ রায়াদ প্রায় চারিলক্ষ মুদ্রা 
ব্যয়ে নিম্মাণ করাইয়া দেন? তিনি তাভার মাতার স্মরণার্থ 
ইহা স্থাপিত করেন। এই স্তম্তটা চারিতালা । চতুর্থতলে বৃহৎ 
ঘটিকাযন্ত্র বিদ্যমান । ইহ] উচ্চতার প্রায় ২৬০ ফিট হইবে। 
দিল্লীর কৃতব মিনার অপেক্ষাও কিঞ্চিত উচ্চ। সমুদ্রের নিকট 
অবস্থিতিহেতু ইনার সৌন্দধা 3দ্ধি পাইতেছে। 

সেক্রেটারিয়েট আফিসটাও দর্শনযোগ্য । এখানকার 
পুস্তকাগার বড়ই স্থন্দর। এই আফিসের কিয়গদংরে নাবিকগৃহ । 
বরোদার ভূতপুর্ণব নৃপতি ইহার অধিকাংশ বাযরভার বহুন করেন। 
ইহার নিশ্মীণকাষ্ে প্রায় চারি লক্ষ রৌপ্যমুদ্র। বায়িত হয়। 
ডিউক্‌ অব এডিন্বারা খন ভারতবর্ষে মাগমন করেন,তখন 
তিনি ইহার ভিত্তি স্থাপন৷ করেন । | 

এই নগরের ক্রফোর্ড মার্কেট বা মতিবাজার দেখিবার 
স্থান। চতুন্দিকে স্প্রশস্ত রাজপথ এবং তদুপরি ধনাচ্য ব্যক্তি- 
বর্গের ত্রিতল, পঞ্চতল, সপ্ততল প্রভৃতি অট্রালিকাগুলি দগায- 
মান। এই বাজারে নানাবিধ দ্রব্য পাওয়া যায়। গ্রীষ্মকালে 
অনেক রকম ফলের আমদানা হইয়া! খাকে। এখানকার আস্ত 
ফল গ্প্রসিদ্ধ ; আল্ফনসে! নামক আস্ত স্র্ববাত্কৃদ্ট | এখান- 
কার কদলী বঙ্গদেশের কদলা অপেক্ষা উত্তম । বাঙলাদেশের 
ম্যায় আনারস ও অন্যান্য ফলও জল্মে। ইহার কারণ এই ৫ 
বোম্বাই ও কলিকাতীর নিরক্ষান্তয়বড়ুই কম। 
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বোম্বাই নগরীর তুলার বাজারের শ্যায় বৃহ বাজার বোধ 
হয় ভারতবর্ষে আর নাই। কোলাবার নিকট প্রায় দেড় মাইল 
স্থান ব্যাপিয়া এই বাজার অবস্থিত। প্রতি বসবই এখান 
হইতে দশ লক্ষের অধিক তুলার বস্তা বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরিত 
হয়) এই বাজারসন্সিধানে সন্বদ্ধশালী মহাজনদিগের প্রকাণ্ড 
প্রকাণ্ড অট্টালিকা সমূভ সংস্থাপিত। ইহার অনতিদূরে টাউন 
হল। ইহা দেখিতে চমণ্ডকার। ইহা প্রায় শত বশুসর পূর্বে 
ইষ্ট উগ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক নির্মিত হয়। ইহার থামগুলি 
উংলগু হইতে প্রস্তত হইয়া আসে । এই হল দ্বিতল, উপরি 
তলে সমিতি-হল |. 

এই সহরের ভিক্টোরিয়া উদ্ভান দর্শনীয় । এই উদ্ভানমধ্যে 
ক পার্থে যাদুঘর ও অপর পার্থ পশুশাল! অবস্থিত ৷ যাদুঘরের 
বৃহৎ প্রাসাদ-সম্মুখে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার এক প্রস্তর মুগ্তি 
রহিয়াছে । কলিকাতার যাদুঘরের ন্যায় এম্থানেও নানা প্রকার 
জীবজন্ত্বর দেহ. ও সামুদ্রিক প্রাণিগণের কঙ্কালাবশেষ সংবক্ষিত 
রহিয়াছে । পশুশালাটী কলিকাত! পশুশালা অপেক্ষা ক্ষুদ্র । 

এই সহরের প্রধান দর্শনীয় স্থান হারবার। উহা ভারত 
সমুদ্রের খাড়ি। কোন এক বন্দরে দণ্ডায়মান থাকিলে অন্য বন্দর 
পরিলক্ষিত হয়'না । গ্যাকবের উপব এক উদ্ভান আছে; তথায় 
জপরাহ্ৃকালে ভ্রমণ কি স্বখদায়ক ! এখানে বি, বি, সি, আই 
কোম্পানীর রেলগাড়ী অনবরত যাতায়াত করিতেছে । এখান 
হইতে সূর্য্যাস্ত-দৃশ্য বড়ই মনোমোহন। সুষ্যদেবের বর্ত,লাকার 
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রক্তবর্ণ দেহের অদ্ধাংশ সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে এবং 
অবশশিষ্টাংশ সমুদ্রজলে ভাসমান রহিয়াছে_-এই দৃশ্য অতুল- 
নীয়। এপোলো বন্দর দেখিতে বড় রমণীয়। সমুদ্রতীরস্থ 
ঘাট সকল প্রস্তর দ্বার গ্রথিত। তটোপরি উপবেশনার্থ স্থান 
রহিয়াছে । এইস্থানে বপিয়৷ ,সমুদ্রশোভাসন্দর্শন করিলে চিত্ত 
প্রফুল্তিত হয়। 

বোম্বাই নগরীর * সমুদয় দৃশ্যই উজ্জ্বল ও প্রমোদদায়ক । 
এখানে দেখিবার যে কত জিনিষ আছে তাহা বর্ন করা যায় 
না। বন্দর, বাজার ও স্থুবুৃহত্ড অট্রালিক। সমূহ--যে দিকেই 
দৃষ্টি নিক্ষেপ কর! যায়, সে দিকেই মন আকর্ষিত হয়। নগরের 
তিনদিকে ছোট ছোট পাহাড় রহিয়াছে, এবং তথা হুইতে বোম্বাই 
নগরীর ও বন্দরের অপুর্ব সৌন্দ্ধ্য পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিক্ে: 
পারা যায়। সমুদ্রের উপর এক আলোকগৃহ বিদ্যমান, তাহার 
উচ্চত৷ প্রায় ১৫০ ফিট হইবে । 

এই নগরীর জলবাধু নাতিশীতোঞ্চ। গ্রীত্মকালে গ্রীসের 
আতিশয্য “বা শীতকালে শীতের প্রাবল্য নাই। এই স্থানের 
স্তায় এত অধিক জনসংখ্যা ভারতের আর কোথায়ও নাই। 
কলিকাতা ও বোম্বাই নগরীদয় মধ্যে দ্রাঘিম! অন্তর &১৫ অংশ, 
স্কৃতরাং কলিকাতার এক ঘণ্টা পরে এপ্কানে সুর্য্যোদয় হইয়া! 
থাকে। এখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্ধ্য উপভোগার্থ কোন বপ্তুরই 
অভাব নাই ; সাগর, দ্বীপ, পর্ববতাদি সমুদয়ই ঈশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত 
হইয়াছে । বোম্বাই নগরীতে আসিয়! প্রায় সকলেই হস্তাথীপ 
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(151671080৮৮, 0০৮৮০ ) দর্শন করিতে বায়। ইহা বোম্বাই 
সহ হইতে প্রায় ৬ মাইল দুরে অবস্থিত। ' এপোল্লো বন্দর 
হইতে চীমারে যাওয়াই সুবিধাজনক । আঅমেকে নৌকা করিয়াও 
তথায় যাইয়া থাকে । তাঙাতে সময় অধিক পড়ে ও বাধ 
অধিক হয়। প্রীমারে যাইলে কয় অর্থবায় হয় এবং অল্প সময়েই 
দ্বীপে পঁভৃভিতে পারা যায। গুহার যে স্থলে ঈ্রীমার হইতে 
অবতরণ করিতে হয়, সে স্থলে পুর্বে এক পাষাণময় স্থবৃহণ্ 
হস্তী ছিল। ইহা হইতেই দ্বীপের নাম তস্থাদ্বীপ হইল । 
অব্তরণস্থান হইতে গুহামুখ পধান্ত প্রস্তরময় প্রায় ১২০ 
সোপান আছে । দ্বীপে দণ্ডায়মান হইলে বোঙ্সাই নগরীর বন্দর 
গুলি বেশ সুন্দৰ দেখায়। গু্নাভ্যন্তবে প্রবেশ করিবার পথ 
€বশ প্রশস্ত । চারি শ্রেণী স্তস্ত পার হইয়া অন্তরে প্রবিষ্ট 
হইলাম । শ্তস্ত শ্রেণীর উপর প্রকাণ্ড প্রস্তুরময় ছাদ রহিয়াছে । 
এক কক্ষমধ্যে একটা শিবলিজ প্রতিষ্ঠিত; সে কক্ষ গাঢ় অন্ধ- 
কারে সমাচ্ছন্ন। এ শিবমুত্তির কোনন্ধপ নিত্যপুজার ব্যবস্থা 
দেখিলাম না । তবে শিবরাত্রির সময়, *শুনিলাম, তথায় এক 
মেলা বসে এবং সেই সময়ই কেবল দেবাদিদেবের পুজা হইয়া 
থাকে । এক্ষণে এখানে সর্ববসমেত ছয়টা গুহা, আছে, তন্মধ্যে 
চারি গুহা সম্পূর্ণাবস্থায় আছে। সর্বাপেক্গা সুবৃহত গুছাটী 
সমুদ্রতট হইতে প্রায় এক স্লাইল দুরে অবস্থিত ।. উত্ত গুহার 
পশ্চন্তাগে বর্ষা, বিঞু' ও মহেশ্বরের ত্রিমুন্তি বিছ্যমান। 
জ্রচ্ষা কমগুলুহতন্ত দণ্ডায়মান ।; ব্রহ্মার বামগার্থে পালনকর্ত। 
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পদ্মহন্তে ও বামেতরভাগে জটাজুটধারী মহাদেব শির়োদেশে 
নরকপাল, ও বিল্বপত্রে পরিশোভিত হইয়! বিরাজ করিতেছেন । 
এই ত্রিমুপ্তির ঈষত দক্ষিণদিকে অর্দনারীশ্বর মূর্তি রহিয়াছেন। 
বামার্ধ গৌরীদেবীর ও দক্ষিণাদ্ধ হরের। ইহার সম্মুখভাগে 
বৃষভমুন্তি অবস্থাপিত। এই মুস্তির পার্থেই পণ্মাসনে ব্রচ্ষা 
বসিয়াছেন ও তীভার আসনতলে পঞ্চহংস দেখিলাম। তাহার 
পশ্চাতে ইন্দ্র এরাবত “'আরোহণে রহিয়াছেন ও তথায় অনেক 
দেবদেবীর ও মহর্ষি প্রভৃতির যুত্তি বিদ্কমান। এই সকল মুক্তিতে 
সুন্দর শিল্পকাধ্য অঙ্কিত দেখিলাম । 

্রিমুপ্তির বামপার্ের প্রকোষ্টে স্বৃহত হরপার্ব্বতীর বিগ্রহ 
বিদ্কমান। হরের শিরোপরি গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মৃক্তিত্রয় 
অঙ্কিত আছে । তাহার দক্ষিণদিকে ভূত, প্রেত, পিশাচাদি 
অনুচরগণ নৃত্য করিতেছে । হরপার্বনত্ীর মূর্তির উপরিভাগে * 
বিষুমূত্তি বিরাজিত। তিনি গরুড়োপরি সমাসীন। সব্বো- 
পরি ৬টী মুর্তি রঠিয়াছে। ত্রিমৃত্তির ঈষদ বামভাগে হরপার্বতীর 
বিবাভ-সভা বিদ্মান। এই সভার পরে অপর এক গুহায় 
গণেশের মৃত্তি খোদিত। গণেশগুহার পরে এক কক্ষে রাবণ 
কর্তৃক কৈলাস পর্ববত উত্তোলমের চেষ্টা হইতেছে এই দৃশ্য 
অঙ্কিত আছে । তাহার পরের কক্ষে দক্ষ-যজ্ছের চিত্র সকল 
খোদিত আছে। মহাদেষ রুদ্রমুত্তি পারিগ্রহ করিয়! দক্ষয়াজের 
যস্তর নষ্ট করিতেছেন। তীহার চতুঃপার্থে দেবগণ রিশ্মিত 
হইয়! দণ্ডায়মান 


১৭৬ চতুধ্ণাম ও সপ্ততীর্ঘ। 


তারপর এক স্থানে মহাদেবের যোগমৃর্তি স্থাপিত। এই 
মূর্তির সহিত বুদ্ধমুর্তির অনেকাংশে সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। ইহার 
অনতিদুরে মহাদেব ভৈরববেশে আসীন আছ্েন। এখানে এক 
ভগ্নপ্রায় অশ্বের মূর্তি বিদ্ধমান। উহার গঠনপ্রণালী অতি 
চমণ্কার। প্রকৃত অশ্বের ন্যায় উহ। পরিলক্ষিত হয়। 

এই এলিফেন্টা গুহা যে অনেক কালের পুরাতন, তদ্বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নাই । আরাক্ষিন্‌ প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ 
ইহাকে চারি সহজ বসরের পুরাতন বলেন । এই সকল মুর্তিতে 
কারুকাধ্য অস্কিত দেখিয়া হৃদয় বিস্ময়রসে আগ্নুত হয় ও 
তকালে সুদুর অতীতের ভারতভূমি কতদূর উন্নতির পথে অগ্রসর 
হইয়াছিল তাহা অনুভূত হয়। যাহার! এই সকল মুত্তি নিশ্মীণ 
করিয়াছেন তাহার কিরূপ সুদক্ষ ভাস্কর ছিলেন, তাহ। বর্তমান 
যুগে অতীতের স্মৃতিতে পরিণত হইয়াছে এবং এক্ষণে সেই শিল্প 
বিষ্া লুপ্তপ্রায় অবস্থায় পতিতা । 

৬ই বৈশাখ - বোম্বাই নগরীর প্রিন্সেস ডক হইতে করাচি- 
গামী এক জাহাজে করিয়া দ্বারকাভিমুখে যাত্রা 'করিলাম। 
বেল৷ প্রায় ৯॥০ ঘটিকায় আমি শ্রীমান্‌ রাজকুমার ঘোষাল ও 
বোম্বাইবাসী এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক সহ বন্দরে আসিয়। জাহাজে 
আরোহণ কর্রিলাম । বেলা ১১টায় রন্দর হইতে জাহাজ 
ছাড়িল। জাহাজ ছাড়িবার পূর্বে শ্রীমান্‌ রাজকুমার ও উক্ত 
ভদ্রলৌকটা আমার নিকট বিদায় গ্রহণ করিল। আমি জাহাজে 
নিজস্থান অধিকার করিয়া! বমিলাম। ক্রমে নির্দিউ কালে 
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জাহাজখানি হারবাব পরিত্যাগ করিল। কিয়দ্দ,ৰ অগ্রসর 
হইলে বোম্বাই সহরের পর্ননতগ্ুলি মেঘমালার ন্যায় দৃষ্ট হইতে 
লাগিল । 'সমুদ্রপ্রান্তর অস্পন্ট প্রতীযমান হইল । তারপর 
খণ্টা 5 পরে আব কোন বস্তুত পরিলক্ষিত হইল না। চতুর্দিিকেই 
জলরাশি । নিন্গে তরঙ্গসঙ্কুল ঘন নাল সমুদ্র আর মস্তকোপরি 
ঈষত নীলাভ আকাশ চাবিদিকেই যেন সমুদ্ধ সহ মিশ্রিত 
হইয়াছে । সেই অনন্ধু সাগরবক্ষে জাহাজখানি একটী ডিন্বের 
ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। আকাশ ও সাগরের সম্মিলানে এক 
অপুর্বৰ শোভা সমুদিত হইল। এই নীল গগনতলে সাগরসলিলে 
অবস্থানপূর্ণবক আমার মনে হইতে লাগিল যে, এই দ্ুই পদার্থে 
বিশ্ববিধাতার এক পানপাত্র নিম্মিত হইয়াছে । বিস্তীর্ণ নীল 
জলধির উপর যেন নীলিমাময় গগনরূপ এক মাচ্ছাদনপাত্র 
স্থপিত রহিয়াছে । নয়নবিমোহনকারি এই প্রাকৃতিক 
পৌন্দর্য্-সন্দর্শনে মনপ্রাণ বিশববিধাতার চরণে স্বতঃই 
অবনমিত হইয়া যায়। অনন্ত সমুদ্রবক্ষে সুধ্যাস্ত এক 
দর্শনযোগ্য ,পদার্থ। সমুদ্রকুলে দণ্ডায়মান থাকিয়া অনেকবার 
অস্তমিত সূর্যকে নিরীক্ষণ করিয়াছি, কিন্তু অগাধ জলরাশির 
মধ্যে অবস্থানপুর্বক সৃষ্যান্ত-দৃশ্য-সন্দর্শনে মনে হয় যেন 
যথার্থই দেবলীল৷ দর্শন করিতেছি । পরে সন্ধ্যাকাল সমাগত 
হইলে নভোমগুল ব্যতীত সর্ববদিকই তিমিরাবৃত হইয়া যাইল। 
আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র-রাজি সৃষ্টিকর্তার মৃহিমা কীর্তনে 
নিরত । 
১২ 
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৭ই বৈশাখ--অতি প্রত্যুষেই আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল । 
হস্মমুখপ্রক্ষালনান্তে জাহ!ঞ্জের ডেকের উপর বিচরণ করিতে 
লাগিলাম : কিয়্ক্ষণ পরে পুর্ব কাশ রক্তিমাভা ধারণ করিল। 
তারপর সুধ্যোদয়ের অপুবব দৃশ্য ! সে দৃশ্য না দেখিলে তাহ। হৃদয়- 
ঙ্গম কর! যায় না। অগাধ জলর।শি দিগ দিগন্ত ব্যাপিয়া বিস্তীণ, 
কোণাও কিছুই নাই, তাহার মধ্য হইতে তপনদেবের আবির্ভাব 
অতি চমণ্কার দেখায়। ক্রমে বেলা প্রায় ৯টায় জাহাজ 
পোরবন্দরে আসিয়া থামিল। দুর হইতে পোরবন্দরের বেলা- 
ভূমির শোভ। অতি মনোরম দেখাইতে লাগিল। বেলাভূমির 
বালুকোপরি সূর্ধ/কিরণ পতিত হওয়ায় উহা গৌরবর্ণ ধারণ 
করিয়াছিল ও তৎপশ্চাতে শ্যামায়মান বনরাজি বিদ্ভধমান থাকায় 
প্রার্কৃতিক সৌন্দর্য্য অধিকতর পরিস্ফ,টিত হইগাছিল। সেই সকল 
নয়নাভিরাম দৃশ্য অবলোকনে মনোমধ্যে মহাকবি কালিদ'সের 
সেই শ্লোক উদ্দিত হইতে লাগিল-_ 
* প্দুরা দয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী 
তমালতালীবনরাজিনীলা । 
আভাতি বেল! লবণান্থুরাশে__ 
ধণরানিবন্ধেব কলঙ্করেখা ॥৮ 
পোরবন্দরে জাহাজ ধরিলে অনেক খাত্রী প্রভাসতীর্থ দর্শনার্থ 
অবতরণ করিল ও কয়েকজন যাত্রী আরোহণ করিল। বোম্বাই 
হ্যা ২৯৭ মাইল দুরে অবস্থিত । এই 
গকিছুষ্ দাই শুনিলাম। কয়েকটা অট্টালিকার 
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ধ্বংসাবশেষ মাত্র বিদ্মান আছে । উচা হিন্দুগ.ণর এক পুণ্য- 
তীর্থ । প্রভাসের অনতিদুরেই গিটার পর্বত । এই পর্বতে 
আঝ্োহণ করিতে প্রায় ৩০০০ সোপান আছে । পর্বতোপরি এক 
দেবমন্দির আছে । এখানে অনেক সাধু সন্গাসী বাস করেন। 
বেলা প্রায় ১১টার সময় জাহাজ দ্বারকাধামের সম্মুখীন 
হইল । এখানে কোন? বন্দর* নাই । সমুদ্রতট হইতে প্রায় 
২ মাইল দুরে অনন্ত জুঁলরাশিমধো লল্প স্থান নিশ্মিত আছে। 
হথায় জাহাজ হইতে ও জাহাজে যাবিগণকে অবরোহণ ও 
আরোহণ করিতে তয়। এস্থান হইতে সমুদ্র তটে যাতায়াত করা 
বড়ই দুরূহ ব্যাপার । একখানি ক্ষুদ্র ভরণী পালভরে অনন্ত 
জলরাশির উপর গমনাগমন করে। পর্ব তপ্রামাণ উচ্চ তরঙ্গ- 
রাশির উপর দিয়া যখন তরা সকল গতায়াত করে, তখন মনে 
য় যেন অচিরেই উহা জলমগ্ন ভইবে। কত যাত্রী সমুদ্রের 
উত্তাল তরঙ্গমাল| দেখিয়া বমন করিতে থকে । সমুদ্রতীর 
হইতে জাহাজে আসিতে মারও অধিক ক্লেশভোগ করিতে হয়। 
তগুকালে সমুদ্রের দুর্দান্ত তরঙ্গরাশি ভেদ করিয়। আসিতে হয়। 
এক্ষণে সমুদ্রভ্রমণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবৃত করিতে ইচ্ছুক। 
সমুদ্র ভ্রমণ ৩।৪ দিন স্্বখকর হইতে পাবে, কিন্তু তারপর জাহাজে 
অবস্থিতি বড়ই কন্টকর ব্যাপারে পরিণত হয়। প্রত্যহ একই 
প্রকার দৃশ্য দেখিতে দেখিতে মনে অতৃপ্তি আগমন করে। তাহার 
উপর জাহাজের অনবরত দোলন -_-উহা৷ আমার ন্লিকট আদে 
তুপ্তিদায়ক নহে । আবার যদি তুফানে জাহাঙ্গের রোলিং পিচিং 
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শগারভ্ত হয়, তখন সেস্থানে অবস্থান করা কি র্লেশদ।য়ক তাহা 
কহতবা নতে। সৌভাগা ক্রমে আমার গমনখ্ণালে সমুদ্রে ঝড় 
বাত।স ছিল ন।। শুথাপিসেক্ি প্রবল বায়ু, যাভা স্থলপগে 
স্গাভাবিক মুত পায় নামে আটিভিত হয়। জাহাজের আবিরাম 
কম্পন ও তথায় যে কয়েকটা যাবা থাকে তদ্বাঠাত আর অন্য 
(কেহ নাই ব| অন্য কোন নুতন দৃশ্য দেখিবার নাই, কেবল 
চতুর্িকে জলরাশি _ইতগীদি বতবিধ করিণে সমুদবাক্ষ ভ্রমণ 
আমার পক্ষে তেমন স্থাব্ধাজনক বোধ হইল ন।। সর্ববাপেক্ষ। 
এরোপ্লেন বা উড়ো জাহাজে করিয়। আক্াশপণে বিচরণ করিতে 
আামাব বড় আরাম $য়। কলিকাঠার এরোপ্লেনে চড়িয়া যে 
মারাম উপভোগ করিয়া তাহ। বর্ণনাতাত। বেলুনেও 
উঠিযু'ছি, কিন্তু তদপেক্ষা এরোপ্লেনে গমন করা অতান্ত আরাম- 
প্রদ | | 
সমুদ্রতটে অবতরণান্তে দ্বারকানাগের সুন্দর মন্দিরচুড়া দৃষ্থি- 
পথে পতিত হইল । প্রাঘ্ ৩৪ মাইল দৃরবর্তী স্থান হইতে এই 
মোহন চূড়া দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরচুড়া সন্দর্শনে হাদয়ে 
পরমানন্দ উদ্দিত হইল । ক্রমে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, 
ততই কারুকার্ধাময় দেবমন্দির স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে লাগিল। 
সমুদ্রতট হইতে এই শ্রীমন্দির প্রায় ক্রোশাদ্ধ পথে অবস্থিত । 
যাব্রিগণ “ছ্বারকানাথের জয়,” “রণছোড়জী মহারাজকি জয়” 
ইত্যাদি রবে চতুদ্দিক মুখরিত করিতে লাগিল। অতঃপর 
আমরা মন্দিরসম্মুধে উপনীত হইলাম । মন্দিরসংলগ্র মহাত্মা, 
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শঙ্করাচাষোব প্রতিষ্ঠিত সারদ। মঠ, যাহা এক্ষণে সংস্কারাভাবে 
জীণ্ণু/বস্থন্ঘ পতিত হইযাছে, সেহ মঠস্ত এক ধন্মশালায় আশ্রয় 
লইলাম। এস্থানে মামাব জনৈক বন্ধু সন্্ীক ছয়মাস কাল 
বাস করিকত্েছিলেন। এই শ্দূৰ দ্বাথকাধামে একজন বন্ধুর 
সঙ্গলাভ করিয়া বড়ই প্রাত হঞ্চলাম। বাসায় দ্রব্যাদি সংস্থাপন 
পূর্বক দেবদর্শন কাবিতে যাইলাম। মূলমন্দির পঞ্চতল | 
ইনাব চড়া প্রায় ১৫০ ফিট উচ্চ তইবে। স্থানীয় জনপ্রবাদ 
এই বে, বিশ্বকম্মা কর্তৃক এক বাঠিতে এই মন্দিব নিশ্মিত হয়। 
মন্দিবসম্মুখে এক ন।টমন্দিব বিদ্যমান; উহা প্রায ৬০টা স্যস্তের 
উপর অবস্থাপিত। ইহার উপর এক ব্রিকোণবিশিষ্ট চড়া আছে, 
তাহার উচ্চতা প্রা ১৭০ ফিট হইবে । নাটমন্দিরের সম্মুখে 
মূলমন্দির। তন্মধ্যে বৌপাসিংভাসনোপরি নবজলধরতুলা শ্যাম- 
মুর্তি বিরাজ করিতেছে । মুরলীধারী বনমালার মুর্তি দ্বিহস্ত 
পরিমিত উচ্চ ভইউবে। শ্রীবিগ্রতের আপাদমস্তক মণিমুক্তার 
দ্বারা বিমণ্ডিত। মস্তকে শিখিপুচ্ছসমন্থিত কিরাট, কর্ণদয়ে রত্বময় 
কুণুল এবং গলদেশে বনমালা শোভা পাইতেছে ৷ সেই শ্রীমুপ্তির 
দর্শনলাভ করিয়া আপনাকে কুতকৃত্য মনে করিলাম । পরে 
সন্ধ্যাকালে আরক্রিক ক্রিয়া দর্শনযোগ্য | দীপালোকে মনিমুক্তার 
এক অপরূপ রূপ উতপন্ন হয়। শ্যামস্থুন্দরের আরতি দর্শশকালে 
মনে হইতে লাগিল যেন এই পাঁথব জগতে থাকেয়াই বৈকুণ্- 
ধামের মাধুরী উপভোগ করিতেছি । তখন মনোমধ্যে অপার 
তানন্দধারা বহিত থাকে । শাস্ত্রে কণিত' আছে যে, 
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“দ্বারকানগবাং দৃষ্ঠ। নরে| নারায়ণো ভবেৎ।” অপিচ এস্থানের 
এনাদুক্‌ মাহাকস্য যে, “দ্বারকায়াং মুতো যশ্চ গার্দভো' তপি 
চতুভজঃ” । আরগ্রিকক্রিরা দর্শনান্তর বাসায় প্রত্যাবৃন্ত হইয়া 
বিশ্রামলাভ করিতে লাগিলাম | 
৮ই বৈশাখ_-অদ্য শুর্লপর্শীয়। জক্ষয়া তৃতীয়া । একূপ 
শুভদিনে দ্বারকানাথদেবের দর্শনলাভ ক্রিয়া জীবন সার্থক 
জ্কান করিলাম । এই দিবস হইতে সত্যযুগ আরম্ত হয়; 
সুতরাং এহেন দিনে নারায়ণের মুত্তি দশনে পরমা গতি লা 
করিতে পাবা যার । ব্রঙ্গপুবাণেও এইরূপ লিখিত আছে ;- 
“যহ পশ্ঠতি তুঠায়াব।ং কৃষ্ণং চন্দনচচ্চিতম্‌। 
,  বৈশাখস্থ সিতে পক্ষে স যাত্যচ্যুতমন্দিবম্‌ ॥৮ 
দেবদর্শন করিবার পুর্বেব যাব্রিবর্গকে গোমতা নদীতে স্নান 
করিতে হয়। এই পুণ্যসলিলা গোমতা নদী দ্বারকার দক্ষিণ- 
দিকে অবস্থিত। সেই জন্য এই স্থান গোমতী-দ্বারকা নামে 
অভিহিত । এই গোমতী নদীতে সান করিতে হইলে যাব্রি 
গণকে কিঞ্চিৎ শুক্ক দিতে হয়। যাত্রিগণ এখানে এক কুণ্ড- 
সন্গিধানে শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকে । শাস্ত্রে এই স্থানের শ্রাদ্ধ- 
সম্বন্ধে এইরূপ উল্লিখিত আছে ;-- 
“মাতা চ পুক্রিণী তেন পিতা চৈব পিতামহঃ। 
পিওদানং কৃতং যেন গোমত্যাঃ কৃষ্ণসঙ্গিধো ।” 
যেস্থানে এই আোতব্বতী সাগরে মিশিয়াছে, সেই সঙ্গমে 
খবগাহন করিলে মানব ব্রহ্মলোকে গমন করিতে পারে। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । ১৮৩ 


গোমতীর তীরে কতকগুলি প্রস্তরময় ঘাট আছে; তাহাদের 
নাম লঙ্গমঘাট, নারায়ণঘাট, বাস্থদেবঘাট ইত্যাদি । সঙ্গমঘাটের 
উপরি সঙ্গমনারায়ণের মৃত্তি স্থাপিত রহিয়াছে । গোমতীর 
জল স্পশ' করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলাম । তথায় পুজা- 
পদ্ধতির সুব্যবস্থা দেখিলাম । “ দ্বারকানাথের চরণস্পর্শ ও পুজা 
করিতে কিঞিও কর ধদতে হয়। একবার কর প্রদান কলিলে 
পুনশ্চ আর দিতে হয় না। যাহারা কর দিতে অক্ষম, 
তাহারা মন্দিরের দ্বারদেশ হইতে দেবদর্শন করিয়া থাকে । 
স্হন্তে দ্বারকানাথকে স্নান করাইতে স্বতন্ত্র কর দিতে হয়। 
ঠাকুরের ভোগের জন্য যাহার যাহা ইচ্ছা দেন। আমি এই 
পুণ্যাতে শ্রীবিগ্রহকে সহস্তে স্থগন্ধি দ্বারা স্নান করাইয়া অপার 
শান্তিলাভ করিলাম । অগ্ঠ শ্রীহরির চন্দন যার। , সেজন্য 
অস্ত শ্রীমুত্তির গাত্র হইতে মণিমুক্তাদি অলঙ্কার উদ্যুক্ত 
করিষা চন্দনে চর্চিত করা হয়। কানের সময় বিগ্রহের 
নগ্নাবক্ষে ভূগুপদচিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। ভগবানের গাত্রস্পর্শে 
আমার শরীর পুলকিত হইল। অপর তিনধামে পুরোহিতগণ 
বাত্রিবর্ণকে বিগ্রহস্পর্শ করিতে দেয় না, কিন্ত এস্থানে বিগ্রহ- 
স্পর্শ সম্বন্ধে কোনরূপ আপত্তি দেখিলাম না। দ্বারকানাথ- 
দেবের বাহুচতুষ্টয়ে শঙ্গ, চক্র, গদা ও পদ্ম বিরাজ করিতেছে 
তাহার কটাতটে কাল্সীয়নাগ বেষ্টিত আছে । ব্ত্রীহরির চরণ- 
সমীপে সনক ও সনন্দের মৃদ্তিদবয় প্রতিষ্ঠাপিত আছে। শ্রীভগ- 
বানের নয়নাভিরাম মূর্তি সন্দর্শনে জীবন: সার্থক জ্ঞাঁন করিলাম । 


১৮৭ চতুধাম ও সপ্ততীর্ঘ। 


দ্বারকানাণের মন্দিরের এক পার্থে নিবিক্রমদেবের মৃত্তি 
এব” আপর এক পার্থে বিদর্ভনন্দিনীর পুত্র প্রহ্থযন্ন আসীন | 
ত্রিবিক্রমদেবের পুজাব বাবস্থা সারদামঠেব অধীন । মন্দির- 
প্রাঙ্গনে কশেশ্বর দেব মআাছেন । এখানে দত্তাতেয়, ভ্র্ববাঁস। 
প্রভৃতির কয়েকটা ক্ষুদ্র মন্দিব স্থাপিত আছে । দ্বারকায় 
জাতি হিসাবে পাণ্ড। নিদ্ধারিত মাছে ॥ মন্দিরে দেখিলাম 
যে, পাণ্ডাদের কোন আধিপত্য নাই । 

দ্বারকানাথের মন্দির বাতীত এস্থানে আমারও কয়েকটা 
দেবমন্দির বিদামান। চক্রতীর্থ নামে এক তীর্থ এখানে আছে । 
সেখানে পাগ্ডাগণ যারিদিগকে গোপ্রদান করাইয়া থাকে । 

মূলদ্বারক। দর্শশান্তব বেট্‌-দ্বারক। দেখিতে যাইলাম । অতি 
প্রত্যুষে এক উন্তম টঙ্গায় আরোহণ করিয়। বটদ্বীপস্থ দ্বারকা- 
ভিমুখে রওনা ভইলাম। প্রায় ১২ মাইল আসিয়া সমুদ্র তটে 
উপনীত হইলাম। তথা হইতে নৌকাযোগে ৫৬ মাইল পথ 
আসিয়। বেটদ্বারকাব পঁছৃছিলাম । এখানে আসিয়া প্রতোক 
যাত্রীকে দেবকর দিতে হইল। এখানকার বিগ্রহের বৈভব 
ও বাহ্যাড়ম্বর গোমতী দ্বারকার বিগ্রহ অপেক্ষা অনেকাংশে 
শ্রেষ্ঠ। ইহার পৃজাপদ্ধতি বরোদা মহারাজের বাবস্থামত 
সম্পাদিত হয়। এই দ্বীপটী বেশ পরিক্ষার ও পরিচ্ছন্ন । 
এখানে সুরষা বাসভবন বিদ্যমান । গোমতী দ্বারকায় পথ 
ঘাট তেমন ভাল নহে। ইহা একটা স্ুদ্র সহর। এখানে 
কচ্ছোপসাগরের সৌন্দর্য্য উপভোগ্য । 


তৃতীয় পবিচ্ছেদ । ১৮৫ 


বেট্দ্বাবকাদর্শনান্তর সেই দিবসই তথ। হইতে দ্বাবকায় 
প্রতা্জামন* কবিলাম। প্রত্যাপন্নপথে পোপীতলাও নামক 
স্বানে দ্বাদশ জোতিলিঙ্গের অন্যতম নাগেশ রহিয।ছেন । সেই 
শিবলিঙ্গেব পুজার্চনা সাবিয়া তথ! হইতে নিক্ষষান্ত হইলাম । 
এখানে এক পুক্ষবিণা পহিয়াছে :*্যাত্রিগণ উহার মৃত্তিকায় হিলক 
কাটিযা থাকে । 

স্থানীয় জনসাধাবণ দ্বারকানাগকে বৰণছাডজী বলে। 
জনপ্রবাদ এই যে, প্রা ৬০০ বসব পুর্বে মুল বিগ্রত 
অপজত হয়। পরে বরোদাব বাজ উহা উদ্ধার কৰিয়৷ 
বটদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত কবেন। গোমতী দ্বাবকাৰ বিগ্রহ আধুনিক 
কালেব নিম্মিত। 

বর্ধমান দ্বারকা এআকৃঞ্ণের সে দ্বাবকা নহে । সে দ্ববিকা- 
পুবা সমুদ্রগর্ভে নিহিত হইয়াছে । এক্ষণে এই দ্বারকাই 
প্রাচীনকালের দ্বারকার প্রতিনিধিস্বরূপ বিদামান। শ্রীমন্তা- 
গবশ ও মন্তাভাবতপাঠে অবগত ভওয়া যায় যে, দ্বারাপুরার 
অট্রালিকার চুড়া সকল স্থবর্ণপাত দ্বারা বিমণ্ডিত এবং গৃহ; 
রাজি শত শত মণিমুক্তায় পরিশোভিত চিল । সেই সকল রবের 
উজ্জ্বল জ্যোতিতে দশদিক আলোকিত থাকিত। নগরীর সব্ববত্র 
প্রশস্ত রাজপথ ও অপসংখ দেবালয় ছিল । গ্রজাগণ পরম 
স্বখ ও শান্তিতে বাস করিত। তখন মনে হইত ,যে, দ্বারাপুরী 
বিশ্বক্মীর নিশা কৌশলের চরম স্থল। এক্ষণে কিন্তু পুরা- 
কালের শোভ৷ সম্পদ কিছুই নাই। যদুপতির সঙ্গে সঙ্গে 


১৮৬ চতুধণম ও সপ্ততীর্থ। 


সকল বৈনভব অন্তহিত হইয়াছে । এখন কোথায় সেই বিশ্ব- 
কম্মানিশ্মিতা দারাপুবী, আব কোথায় বা সেই শ্রীকুষ্জ? 
সভাই কালেব কি চমগ্কার গতি! লোকসকলের ক্ষয়কনা 
কালেব কবলে সকলকেই পতিত হইতে ভইবে। সেই বত্র- 
গর্ভ। দ্বাবাপুনী অধুনা! সাগবেব অতল তলে শিমজ্ভিত। 
তবে পৌরাণিক মত যে, সেই প্রাচান দ্বারক] সমুদ্র কর্তৃক গ্রস্ত 
হইলেও ভগবদালয় বিদ্ভমান ছিল। 
দ্বারকার তীর্থমাহাত্মা ষুপৃতিব বসবাসেব বন্তপূর্নন হইতেই 

বিদিত ছিল। মহাভারতপাঠে জানিতে পার! যায় ষে, পাগুব- 
গণের কুলপুরোহিত ধৌমা ঘুধিষ্টিবের নিকট তীর্থস্থানেব বর্ণন- 
কালে দ্বারকাবও নামোল্লেখ করেন । পুরাকালে দ্বারক। সমুদ্র 
তটে আনর্তদেশ মধ কুশস্থলী নামে পবিকীর্তিত ছিল। 
শ্রীমন্তাগবতেও এই কুশস্থলীর বৃত্তান্ত দৃষ্ট তয়। তথায, ইহা 
লিখিত আছে-- 

“অহ্োবত ব্বর্ষশসস্তিরস্করী 

কুশস্থণী পুণ্যযশঙ্গরী ভুবঃ | 

পশস্তি নিতাং যদনুগ্রহেষিতং 

ন্মিতাবলোকং স্বপতিণ” স্ম য্প্রজাঃ ॥ 

কি আশ্চর্য ভূবনের পুণ্য ও যশপ্রদায়িণী কুশস্থলী দ্বারক। 

স্বর্গেরও যণর!শিকে পরাভূত করিল, কেননা অন্রত্য প্রজাবৃন্দ 
অনুগ্রহকারী প্রফুল্লবদন কুষ্ণাবতারকে সর্বদাই দেখিতে পাইত। 

এই পুরী সম্বন্ধে আরও বিবরণ জান] যায়,__ 


ততীয় পরিচ্ছেদ । ১৮৭ 


“এশ্চিমস্য সমুদ্রশ্ত তাবমাশ্রিতা তিষ্ঠতি | 

কুশস্থলীত ম। পুর্ন" কুশেন স্থাপিতা পুবা ॥ 

বহতি গোমতী মর সাগবেণ সমন্ততঃ | 

দ্বাবাবহীতি সা বিপ্রা আনঞ্ছেষু প্রকীত্তিতা ॥৮ 

দ্বাবকামাহাত্মা নামক গ্রান্তে এই নগবীব উতপন্তি সম্বন্ধে এক 

ইতিবুন্ত দেখিতে পাণঞ্যা যায়। পুবাকালে শযাতি নামে এক 
প্রবলপরাক্রান্ত নৃপণি ডিলেন। তাহা উত্তানবতি, আনর্ত ও 
ভরিবম্্ নামক পুত্রনয় ছিল। মধাম পত্র আন্ত অতিশয় 
ধাশ্মিক ও এহরিব প্রতি তাহাব এঁকান্তিকী ভক্তি চিল। 
একদিন কথা প্রসঙ্গে মানত পিতাকে বলেন যে, এসমুদয় এশ্বককা 
আপনাব নহে, ভগবদনুগ্রহে আপনি উপভোগ করিতেছেন মাত্র । 
ইহাতে শযাদি অতি তুদ্ধ হইযা আনর্তকে স্ববাজা হইতে বহিষ্কৃত 
করিয়া দেন। আনন্ত পিওরাজ্য ভইতে বিতাড়িত হইয়া সমুদ্রতটে 
গমন করিয়া খিষুণর তপন্া। ও আরাধনায় নিযুক্ত হন। তাহার 
আরাধনায় 'তুস্ট হইয়া ভগবান বিষুর আনর্তকে দর্শন দেন এবং 
বৈকুণ্ধাম হইতে শতযোজন ভুমি উৎ্পাটিত করিয়া সাগরে 
স্থদর্শন চক্রের দ্বারা স্বাপিত করেন ও আনর্তকে তথায় বসবাস 
করিতে বলেন। আনর্ভ সে ন্থানে রাজত্ব করিতে লাগিলেন । 
কালক্রমে আন্ত গত হইলে তদীয় পুত্র রৈবত কুশস্থলী ব৷ 
দ্বারাপুরী নিশ্মিত করেন। ইহার দ্বারাই রৈবততক পর্ববতের 
উৎপত্তি হয়। এই আনর্ভধংশীয় ককুন্সি ব্রহ্মলোকে গমন 
করিলে শ্রীকৃষ্ণ কুশস্থ গীতে রাজ্য স্যাপন করেন । ইহা চারিবর্ণের 


১৮৮ চতুধধম ও সপ্ততীর্ঘ । 


উন্নতির দ্বারম্বরূপ, সেজন্য পণ্চিতগণ ইহাকে দ্বারাবতী 


“্চতুর্ণামপি বর্ণানাং যত্র দ্বাবাণি সর্ববত2 | 
মতে। দ্বারাবতাত্যুক্তা বিদ্্তিস্তত্বদ শিভিঃ ॥” 
ব্রহ্মবৈবন্তপুরাণে দ্বারকা শ্রেষ্ঠ তার্থ বলিয়। কথিত মাছে, 
“পৈতৃকী তীর্থভুল্যা সা কি” তার্থং দ্বারকাপরম্‌ । 
সর্ববতীর্থপরা শ্রেষ্ঠ। দ্বারকা৷ বহুপুণাদ1 ।” 
দ্বারকা সকল তীর্থের গুরুস্থানীয়!, উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট 
আর কি তীর্থ আছে? এস্থানে আগমন করিলে বহু পুণ্য 
সঞ্চয় হয়। ক্ষন্দপুরাণমতে দ্বাবকা সপ্ত মোক্ষদাধিকা পুরার 
অন্যতম৷ | তথায় ইহ] লিখিত আছে যে অযোধ্যা, মথুরা, মায়! 
প্রভৃতি ছয়তীর্ঘে গমন স্থসাধা, কিন্থু দ্বরকায় গমনাগমন বড়ই 
কষ্টকর; সুতরাং এই তার্থের স্মরণ ও কীন্ধনেই মানবের 
মোক্ষলাভ' হয । যথা ক্কন্দপুরাণে,_- 
“ষট্পুরধ্যশ্চৈব স্থুলভা দুল্পভ। দ্বারক? কলৌ। 
স্মরণাৎ কীর্তনাদ্যস্মাৎ ভূক্তিঃ মু্ডঃ সদা নৃণাম্‌॥” 
ব্রহ্মবৈবন্ত পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারক্কাগমন সম্বন্ধে এইরূপ 
লিখিত আচে । শ্রীকৃষ্ণ ছুজ্জয় কংসকে নিহত করিয়া মথুরার 
শুন্য সিংহাসনে উগ্রসেনকে অভিষেকক্রিয়া দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 
করিলে কংস্মহিষী অস্তি অতি বিষণ্নরবদনে পিতা জরাসন্ধকে 
এই অশুভ বান্তী বিচ্ভঞাপিত করে। মগধাধিপতি জরাসন্ধ 
শ্রীকৃষ্ণের আচরণে তুদ্ধ হইয়া মহাবলশালী রাজগণ 


ততীষ পরিচ্ছেদ । ১৮৯ 


সমভিব্যাহাবে যাদবগণকে আক্রমণ কবে। পুনঃপুন পরাজিত 
হইযাও জব।সঙ্গ স্তযোগ পাহলেই যাদবদিগকে উত্পীড়িত কবিতে 
লাগিল। 'হখন আকুল? বদুকুণ ঞমশঃ ক্ষয়ত হইতেছে দেখিয়া 
বমুনাব বটবৃক্ষতলে উপবেশনপুননক চিন্তা কবিতে লাগিলেন 
যে, এস্বান পবিহ্যাশপুবর্বকক লবণসমুদ্রতীবে এক পুবা স্থাপিত 
কবিযা অবশিন্ট কাল অঙিবাহিত কবিব। অনেক চিন্তাব পৰ 
পুবী নিম্মাণ ক বতে কিশ্বকণ্মাকে আদেশ কবেন। বিশ্বকম্মাও 
নিমেষমধো বৈক্৯সদৃশী দ্বাবাপূবী নিশ্মিত কবেন। খন 
মাহেন্দ্রক্ষণে শ্রীকুষ্ণ মুনিঞ্বিগণ সহ পুপ্পকবগাবঢ় হইযা »গায় 
উপনীত হইলেন। তাহ।বা এ পুবীব গঠন প্রণালী সন্দর্শনে 
মুগ্ধ হইলেন। পু শ্রীহবি তাঠাব আক্মীঘ শ্বজন প্রভৃতিকে 
ইগায আনাযন কবেন। দ্বাবকাব বহ্বথচিত ভন্মো হীকদৎ খে 
বাস কবিতে লাগিলেন । 

এই সেই দ্বারক। যথার শ্রীরুষ্ণ ষড়ৈখধাশালা ছিলেন, ষথায় 
রুক্সিণীরূপ ধারণ কবিয়া লম্মমী শ্রীকৃষ্ণের সহিত লীলা নিমিত্ত 
অবতীর্ণ হন এবং যথায় অন্তঃপুরে উপবিষ্ট হইয়৷ দেবরধি নারদ 
শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন মুণ্তি দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এই 
বাকা ভারতের চতুধামস্থ চতুঃসরোবরেব অন্যতম নারায়ণ 
সরোবুর বিদ্যমান আছে । এই তীর্ঘে আগমন করিলে মানবগণ 
বিগতপাপ হয়। এই স্থানে শ্রীহরির পদরেণু পতিত হওয়ায়, 
ইহা! পবিত্রীকৃত হইয়াছে । এই পুণ্যময় ভূমি «মুক্তির দ্বার 
স্বরূপ | 


১৯০ চতুধাম ও সপ্ততার্থ। 


দ্বারকানথর মশ্দিরসন্নিকটে হরিকুণ্ড অবস্যিত। গোমতী 

নার ঘাটগুলির উপর অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দর আছে। কিরদ্দর 
অগ্রসর হইলে চক্রতার্থ নামক এক পুক্ষরিণী পাইলান । চব্র- 
ত্ার্থের অনতিদুবে সিদ্ধেখর মহাদেবের মণ্দির ও এীরামলক্মম.ণর 
মন্দির অবস্থপিত। ইহাদের সন্নিকটে এক কুঁণড আছে, "তাহার 
নাম জ্জানকুণ্ড। তথায় শান করিলে তত্তজদ্তানলাভ ৬য়। পরে 
ভদ্রকালীর মন্দির দেখিলাম। এই মন্দির হইতে প্রায় দেড় 
মাইল দুরে রুল্িণাদেবার মন্দির রহিয়াছে । ইঠা অতি প্রাচীন 
মন্দির। পুবাণে কগিত আছে যে, এখানে শ্রীহরি নিত্য 
অবস্থিত আছেন। রত্রসম্পূর্না দ্বারকা সমুদ্রসলিলে সন্নিবিন্ট 
স্ইইলে একমাত্র বুক্সিণাদেবীর মন্দির অবশিক্ট ছিল। বিষু৪- 
পুরাণে কথিত আছ্ছে, - 

“নাতিক্রান্তমলং ত্রহ্গণ তদগ্াপি মহোদধেঃ। 

নিত্যং সন্নিহিতন্তত্র ভগবান্‌ কেশবে। যতঃ ॥ 

তদতীব মহ পুণ্যং সব্বপাতকনাশনম্‌। 

বিষুক্রীড়ান্ধিতস্থানং দৃষ্ট। পাপাত প্রমুচাতে ॥ 

নিত্যং সম্মিহিতস্তর ভগবন্‌ মধুসূদন: | 

স্মুত্যাশেধাশুভহরং সর্ববমঙগলমঙ্গলম্‌ ॥ ” 

রুক্সিণীদেবীর মন্দির হুইতে প্রত্যাবর্তনপগে সুয্যনারায়ণের 

মন্দির আছে ও তৎপার্থে কৃুকলানকুণ্ড। এই কৃরুলাস কুগু 
সম্বন্ধে মহাভারত ও ্রীমন্তাগবতে এক ইতিবৃত্ত পাওয়। যায়। 
এই দ্বারাবতী নগরীতে একদিন যদুকুলের বালকগণ উপবনে 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । ১৯১ 


ভ্রমণ করিতে করিতে পিপাসার্ত হইয়া এক কুপসমীপে উপস্থিত 
হইল । উক্ত কূপ তুণলতাদি দ্বারা আবৃত থাকায তাহাদিগকে 
মহা প্রঘথত্বে কপমুখ হইতে তৃণাদি পরিষ্ধত করিতে হইল | তৃণাদি 
অপসারিত হইলে নালকগণ এ কুপমধ্যে এক অদ্ভুত মহাকায় 
কুকণ্গাস দেখিতে পাইল । উহ! কুপটী এরূপভাবে আবৃত 
করিষাছে, যে উহাকে উত্তোলিত না৷ করিলে জলপান কর! 
অসম্ভব । বালকগণ উক্ত কঁকলাসকে উদ্ধার করিতে বিস্তর 
চেষ্টা কবিল, কিন্তু কোনপ্রকাবেই তাহাকে তথা তইতে বিচলিত 
করিতে পাবিল না। তখন তাহাবা শঞ্চষ্জেব নিকট সমুপস্থিত 
হইয়া সমুদয বৃন্তান্ত নিবেদিত করিল । বাশ্বদেব এই ব্যাপার 
বিদিত হইয়া কুপসমীপে আগমনপুরবক উক্ত বৃহদাকার কৃক- 
লাসকে উদ্ধার করেন। ভগবানের করস্পর্শে কৃকলাস নিজ্াৃতি 
পবিত্যাগকরতঃ তপগুকাঞ্চনব্ণ দেবদেহ ধারণ করিল । শ্রীভগবান্‌ 
স্বয় কারণ অবগত হইয়াও সনব্সাধারণসমীপে এই ব্যাপার 
প্রচারার্থ দেবরূপধারী কুকলাসকে জিক্তাসা৷ করিলেন “আপনি 
কে?” তখন তিনি বলিতে লাগিলেন, “ভগবন্! আমি পুর্ব 
জন্মে ইক্ষাকুবংশীয় নুগ নামক নৃপতি ছিলাম । সেই সময় আমি 
প্রতিদিনই সদাঢারমম্পন্ন বেদজ্ঞ বিপ্রবর্কে বনু সবহস! 
দুগ্ধবতী ধেনু দান করিতাম। একদ! জনৈক বিপ্রের গান্ী 
আমার গোধনের সহিত মিলিতা হয় এবং আমার গোরক্ষকগণ 
উহা! জানিতে ন! পারায় আমার ধেনুগণের মধ্যে ভাহাকে পরি- 
গণিত করিয়া লয়। আমিও এই ঘটনা অনবগত থাকায় মনেই 


১৯২ চতুর্ধাম ও সপ্ততীর্থ । 


ধেন্ন মন্য এক বিপ্রকে প্রদান করি । কিয়শকাল পরে উক্ত 
ধেন্র অধিকারী বিপ্র প্রতিগ্রহিত। বিপ্রের নিকট স্থায় 
গাভী দেখিতে পায় 'ভাভাকে বলিলেন, “এই গাভী 
আমার, আমি ইতা লইয়। স্বগুহে গমন কবিব |” দানগ্রহিত। 
বিপা বলিলেন “মহাশয় । এই গাভী আমার, ফেভেত 
মহারাজ নুগ ইহা মামায প্রদাণ করিয়াছেন : শামি আপনাকে 
ঈহ1 কদাচ প্রতার্পণ করিব ন। 1” তখন উভয়ে বিবাদ 
করিতে করিতে আমার নিকট আসিল । তখন আমি সেই দান 
গ্রহিতা বিপ্রকে এ গাভাব বিনিময়ে বুসহক্্র গাভী প্রদান 
করিতে ইচ্ছুক হইলে তিনি ক্ষুবচিত্তে আমাকে বলিলেন, 
“মহারাজ! উক্ত গাভীর হুপ্ধপানে জামার রুশপুত্র পুষ্টিলাভ 
করিতেছে, স্থতরাং মামি কখনও উহা পরিতাগ করিতে পারিৰ 
না” তারপর আমি খাহার গাভী সেই নিপ্রকে সন্বোধন- 
পূর্বক বলিলাম, “ঘ্বিজোন্তম ! আমি প্রমাদপ্রযুক্ত ভইয়। 
আপনার গাভী অন্য বিপ্রকে প্রাদান করিয়াছি, আপনি সেই 
গাভীর পরিবর্তে লক্ষ গাভী গ্রহণ করুন।” «* তখন তিনি 
আমাকে কহিলেন, “আপনার দান কেন আমি গ্রহণ করিব ? 
আমি অনায়াসে আপনার ভরণ পোষণের ভার লইতে সক্ষম । 
আমার ধেন্স আমাকে প্রদান করুন।” তখন আমি নিরুপায় 
হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম । ইত্যবসরে সেই বিপ্র বিধপ্ন- 
বদনে শ্বগুহে গমন করিলেন। অনন্তর কালক্রমে আমার স্বৃতুযু 
হইলে ধন্মরাজ যমের সমীপে উপস্থিত হইলাম । কৃতান্তদেব 
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আমাকে বলিলেন,“মহারাজ ! আপনি বু পুণ্য কাধা করিয়াছেন, 
কিন্তু আপনি অন্ভানবশতঃ এক বিপ্রের গোধন হরণ করায় ব্রচ্মস্থ- 
কবণপাপে পন্তিত । এক্ষণে মাপনাব ইচ্ছানুসারে প্রথমে পাপের 
শব! পুণোর ফলভোগ করুন” | মমের মুখে এই বচন শুনিয়া 
সামি প্রণমে পাপেব ফলভোগ করিতে প্রার্থনা! করিলাম । 
তদবধি সহস্র বসরকাল মামি কৃকলাস রূপে এই কূপ 
মধো অবস্থান করিততছ্ি। ব্রকলাসরূপে অবস্থান করিয়া ও পুঝ্ৰ 
বৃন্তান্ত সকল আামার ম্মতিপথ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। অগ্ 
মাপনার শ্রীচরণদর্শনে আমার ভবযন্ত্রণা দূরীভূত হইল।” 
এই বলিয়৷ তিনি বান্তদেবকে প্রণাম করিয়া স্রলোকে প্রস্থান 
করিলেন। বাস্থদেবও্ সেই স্মতিসংরক্ষণার্থ এই কুঙ্চের নাম 
কৃকলাস কুণ্ড রাখিলেন। 

এই দ্বারাপুরী সন্বন্ধে উক্তমালগ্রচ্থে এক উপাখান বিবৃত 
আছে । গাঙ্গরোলেব বাজ পিপাজী সংসারে বাতরাগ হইয়। 
রাজা পরিত্যাগপুর্কবক সন্সাসাশ্রম অবলন্গনকরতঃ দেশদেশান্তর 
পঘাটন করিষ্ঠত লাগিলেন । ক্রমে তিনি দ্বারকায় উপস্থিত 
হলেন । তথায় পলুগ্িয়া। তাহার লদয়ে শ্রিহরির নিত্যলালা! 
সন্দর্শন করিবার বাসন বলবতী হইল, কিন্তু কিছুই দেখিতে 
না পাইয়া বড়ই কাতর হইলেন । স্থানীয় লোকমুখে অবগত 
হইলেন যে দ্বারাবতী পুরী সাগরে নিমজ্জিত। হইয়াছে এবং তথায় 
শ্রীহরি বাস করিতেছেন। এই কথা শুনিয়া! পিপাজী শ্রীহররিকে 
দেখিবার আশায় জগ্রচিত্তে সমুত্রবক্ষে লক্ষপ্রদান করেন। 

৯৩ 


১১৪ চতুধণাম ও অপ্ততীর্থ । 


সমূদ্রসলিলে তিনি শ্রীহরির সাক্ষা্লাভ করেন। তখন শ্রীহরি 
পিপাজীকে ভীরে উঠিয়া দ্বাবকানগরা প্রকাশপুবর্বক গায় 


তাভার চিন্ময়মূন্তি শ্থাপিত করিতে বলেন। তারপর পিপাজী 
তীবে উঠিয়। প্রঠিম। প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রীহরিও প্রতিমারূপে 
এখানে বিরাজ করিতে লাগিলেন । 

ঘ/রকার পাণগাগণপ্রমুখাৎ এক আশ্চধাজনক গল্প ্ুনি- 
লাম। তাহারা বলিল যে, প্রতি বশসর মনস্রন বায়ু বহিবার 
পুবেব এক স্মলক্ষণযুক্ত পক্ষী সমুদ্রতটের প্রা ৩০ মাইল 
দক্ষিণদিক ভইতে দেবমন্দিরসন্িকটে আগমনপুৰবক দ্বারকা- 
নাথের প্রসাদ ভক্ষণ কবে। প্রসাদগ্রহণান্তর কিয়ৎক্ষণ গন 
গাহিয়। তথার পঞ্চন্ব প্রাপ্ত ভয়। পাগাদিগের এই উপাখানে 
কতদুর সত্যাসতা নিহিত আছে, তাহা মামি বলিতে পারি না। 
যাহাবা এই দৃশ্য শ্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাহার! এতব্সন্বন্ধে যথাযণ 
বিবরণ প্রদান করিত সমর্থ । 

মহাভারতের বনপর্বেব কুরুকুলচুড়ামণি ভাত্ম খধিসত্তম 
পুলস্ত্যকে তার্থ সমুদয়ের মাহাস্মা জিজ্ঞাসা বান্ধিলে, খবিবর 
ভীক্মকে দ্বারাবতী সন্বন্ধে এইন্ূপ বিবরণ প্রদান করেন যে, এই 
তীর্থঘে গমনপুর্ণবক প্রীহরির অচ্চনা করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের দশ 
গুণ ফল হয়। 

দ্বারকা নগরীতে সাক্ষাৎ ধণ্মস্বরূপ মধুসূদন বাস করেন। 
তন্বজ্ধ ব্রহ্মর্ষিগণ বলিয়া থাকেন যে, বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণই সনাতন 
ধ্ম। এই প্রপঞ্চীভৃত জগতে যাহা কিছু বিষ্কমান আছে, 
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তৎুসমুদ্যই তাহাব যোগমাযাব গুণময আববণে আবৃত । শ্রীহরির 
বিষণ অবতাব খ্ীকৃঞ্চই পবম পবিত্র স্থল পুণোব পৃণা ও সর্বব 
মঙ্গলের মঙ্গল । এহেন শ্রীুষ। এই দ্বাবাপুবীতে চি বসবাস 
কাবন। শাস্থে উপিখিত যথা, 

“পুণা দ্বাবাবতী তর যত্রাসৌ মধুসুদন | 

সাক্ষাদ্দেব: পুবাণোহসৌ স ভি ধন্মঃ সনাতন ॥ 
দাবকায শীরুসঃ সনবনয ঈশব। ইহা পার্থিব বৈকৃণ, এস্থানে অনন্ত 
শক্তি বিদ্ধমান। বন্দাবনধিহাবা আঙবিখ লালাষ মাধুর্্যভাব 
প্রকটিহ। দাবকাব লীলা ভগবানেব অবতাব তন্ব সবপ। 
এই লীলাধ তিনি বিশ্বের কন্তা । দ্ুষ্টেণ দমন ৭ শিক্টেব পালনার্ 
নি জগ অবতীর্ণ হন । আমস্তগবদগীতাষ জ্ঞানযোগ হইতে 
তাবগতঙ ওযা যাব যে, যখনহ ধন্মবিপব ও অধম্মেব অভ্যগান 
জগতে ঘটিঠে থাকে, তখনই এীহবি অবতীর্ণ হহযা সাধুগণের 
সংবক্ষণে ও দ্রন্টদিগেব দমনে প্রবৃহথ হন। 

“দা যদা ভি ধন্মন্য গ্াশির্ভবতি ভাবত । 

অভাথানমধন্মহ্য তদান্সানং শ্জামাহম | 

পবিররাণাষ সাধৃণাং বি নাশায চ ছুত্বতাম,। 

ধন্মসংস্থাপনার্থায সম্তবামি যুগে যুগে ॥৮ 

'দ্বাবকাঘ শ্রীভগবানেব জ্ঞানযোগ, মথুবাষু কন্মরযোগ ও 

বৃন্দাবনে ভক্তিযোগ দেখিতে পাযা যায । শ্রীকৃষ্ণ সববপ্রথমে 
ভক্তিযোগ ও ক্রমান্থযে কম্মযোগ ও জ্ঞানযোগের ভাব প্রদর্শিত 
কবেন। জনসাধাবণেব কিন্ত্ব সর্বপ্রথমে কম্ম ও ক্রমান্বয়ে 
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জবান ও ভক্তির বিকাশ হয়। লোকহিতার্থ নিক্কাম কল্ছ 
কবিতে করিতে কম্মান্তে মানবের জ্ঞানোদয় হয় এবং তাহ। 
হইতে ঈশ্বরের প্রতি অনন্য। ভক্তি সমুদিত হয়। 

দাবকায় পুণ্যতোয়া এক নদী আছে; উহাকে পাপ- 
নাশিনী কে । যেস্থানে এই নদ গেমহা নদাব সহিত মিলি 2 
ভইযাছে, সেই সঙ্গমস্থলে অবগাহন করিতে পাখিলে জন্মজন্মা- 
ন্তরেব পাপ বিনষ্ট হব । 

দারকা বরোদাবাজোব অগ্ুভক্তি। এই নগবীব লোক 
খ্য। প্রায় দশ পার হাজার হইবে। সমুদ্রেন জল লবণাক্ত 
নূলিয়া স্থানায় লোকসমু১ উহ! পাঁন কবে না। নগরীব অধিবাসা 
গণের পানায়জলসংগ্রহ কবিবার পদ্ধতি বেশ স্ুন্দর। শাহার! 
স্ব ন্স গুহের নিম্মতলস্থ এ? কক্ষে বৃষ্টির জল পুণ করিয়া! রাখে। 
গৃভের ছাদ হইতে এক নলের দারা বৃষ্টিবারি এ কক্ষে সঞ্চিত 
হয়। প্রগমত বৃষ্টিব জল সিমেণ্ট দাবা নিশ্মিত ছাদে পতিত 
5য় ও তৎপবে এক ধাতুময় নলের দ্বারা উক্ত বারি কক্ষমধো 
আনীত হয়। অশঃপর উহ! পানের উপযুক্ত হইলে সারাবৎসব 
পানীয়রূপে বাবহৃত হইয়া থাকে । নগরীতে কুপও আছে, 
কিন্তু অধিকাংশ কূপের জল ক্ষারস্বাদযুক্ত । এই প্রদেশের 
জলবায়ু বেশ স্বাস্থ্য প্রদ । 

কেহ কেহ গোশকটে দ্বারকায় আগমন করেন। তাহা- 
দিগকে অতিশখ কষ্ট পাইতে হয়। জনমানবহান পার্বত্যপথে 
প্রতিপদবিক্ষেপেই ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। এপথে খা্ঠদ্রবা 


তৃতীয় পবিচ্ছেদ। ১৯৭ 


ও পানীয জল্লেব বড অভাব। তাহাব উপব এপথে ডাকাতের 
হাতে পড়িবাৰ সম্পূর্ণ সম্ভাবনা । এক্ষণে এই ভযসন্কুলপথে 
আব গমনাগমনেব অন্থবিধা নাই, কারণ কিছুদিন হঈল এম্যানে 
বেলগাডী চলিতেছে । 

দাবকায ভ্রষ্টবা স্থানসমূই দর্শন কবিযা ও তগায ত্রিবাত্র 
বাস কৰিয। প্রত্যারর্কন কবিলাম। জাহাজে আরোহণপর্ব্বক 
বোন্বাভ নগবীতে আসিনাম। তথা হইতে কলিকাতা-মেলে 
খাণ্তোযা জ'শনে আাসিলাম । সেখান গাঢী বদল কবিযা ও 
এক শাখা লাইন দিযা মোড উক্কা ফেশনে আসিলাম । এখান 
হউতে দাদশ জোতিলিঙ্গেব অন্যতম তঙ্কাবনাথ দর্শন করিতে 
যাইলাম। নর্্মাদা নদাতীবে এই মহাদেবের মন্দিব অবস্থাপিত। 
দেবদর্শন কবিবা তথা হইতে উজ্জযিনী অভিমুখে যাত্রা 
কবিলাম। 
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শীঙ্ষেত্রে বা পুরীধামে অনেকবার আসিয়। দষ্টবা বিষয় ও 
স্বানসমূভ দেখিয়াছি ; তবে রগধাত্রাকালে যখন দুইবার এস্কানে 
আগমন করি, সেই সময়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিব। একবার 
সপরিবারে এখানে জগন্নাথদেবদর্শন করিতে আসি; তখন 
পথে প্রসিদ্ধ তীর্থসমুদয় দেখিয়াছিলাম। সন ১৩১২ সালের 
৬শরদীয়! মহাপুজার পর আমরা পুরুষোত্তমদেবের দর্শনাভি- 
লাষে শ্রীৎরি ম্মরণাপ্তর বাটী হইতে ফ্েশনাভিমুখে রওনা হই- 
লাম। সন্ধ্যার পরেই গাড়ী হাবড়া ষ্টেশন পরিত্যাগ করিল । 
কতকগুলি ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া গাড়ী খড়গপুরে আসিল। 
এখান হইতে ৩।৪টী ফ্েশন পরে দাতনে আসিলাম। 
ফ্টেশনের কিয়ন্দ;রে গোপী নাথের মন্দির আছে। তারপর গাড়ী 
বাদেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইল । এখানে ক্ষীরচোরা গোপী- 
নাথের মুণ্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। তারপর ভদ্রক ছাড়াইয়া এক 
ফ্েশনের পর বৈতরণী রোড, ষ্টেশন ও তশুপরের ষ্টেশন যাজপুর 
রোড্‌। অতি পুরাকাল হইতেই যাজপুর হিন্দুতীর্ঘ বলিয়া 
' বিশেষ বিখ্যাত। বৈতরণী নদীর দক্ষিণকুলে এই নগর 
"' অবস্থিত । এই নগরে বিরজাক্ষেত্র, বৈতরণী নদী ও নাভি-গয় 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ১৯৯ 


বিগ্কমান গাকায় হিন্দুগণের উহা এক পরম পবিত্র স্থল। 
এতদকাতীত উহা ৫১ মহাপীঠের অন্যতম । যখন মহাদেব সতী- 
দেত স্কন্গে করিয়া উন্মন্তের হ্যায় নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিতে 
থাকেন, তখন শ্রীভগবান বিজুর ত্রদর্শন চক্র দারা সতীদেহ 
খণ্ডিত তইবাব সময় সতীদেবীর নাভিদেশ এস্বানে পতিত হয়। 
পবাতণ লিখিত আছে, “উগ্কলে নাভিদেশঞ্চ বিরজা ক্ষেন- 
মুচাতে |” এখানে অনেক বাত্রী বৈহরণী নদীতে স্নান করিতে 
আাসে। এই নদীতে সান করিলে যমপুরশ্ত সেই বৈহরণী 
নদী পাব ভইবার হয় থাকে না। শান্বে আছে যে, এই নদী 
বিষুপাদপন্ম হইতে সমু্পনন হইয়াছে । পাণ্ডাগণ যাত্রিদিগকে 
এখানে গাভী দান কবাইয়া থাকে । পরে গাভীর প্রচ্ছ ধরিয়া 
নদীপার করায় ও যমদ্বারে এই প্রার্থন। করিতে বলে, | 
“ঘমদ্বারে মহাঘোবে তপ্ত! বৈহরণী নদী । 
তাঞ্চ তর্তূং দদান্যেনাং কৃষণাং বৈতরণীঞ্চ গাম, ॥৮ 

বৈতরণী, নদ্রীর এক তীরে বরাহদেবের মন্দির অবস্থিত | 
বেদ অপঙ্গত হইলে পদ্মযোনি বন্গা। এস্থানে অশ্বমেধ যচ্ছ দ্বারা , 
ভগবান্‌ বিষুকে তুষ্ট করেন । য্ঞসমাপনান্তে শ্রীভগবান বরাহ- 
মৃত্তি ধারণপুর্ববক বেদোদ্ধার করেন। বরাহদেবের মন্দিরের 
পাদদেশে বৈতরণীতীরে দশাশ্বমেধ ঘাট বিদ্যমান। জনপ্রবাদ 
এই যে, রাজা যযাতী কেশরী কনোজ হইতে রেদজ্্ ব্রাহ্মণ 
আনাইয়া এইস্থানে দশটা অশ্বমেধ যক্ত করিয়াছিলেন বলিয়। 
ইহার নাম দশাশ্মেধ ঘাট হইল । বৈতরণীর অপর তীরে 


২০০ চতুধাম ও সপ্ততীর্থ । 


অষ্টমাতৃকার মন্দির রহিয়াছে । এস্বলে আটটী নীল প্রস্তর 
নিশ্মিত দেবী মৃত্তি বিদ্যমান আছে । এই মুক্তি সকল মনুষ্যের মত 
লন্বা 'ও চতুর্হস্তবিশিষ্ট। ইন্দাণা,বৈষ্বী,মাহেশ্বরী, কৌমারী, ব্রা্গণী, 
বারাহী, ছায়! ও চামুণ্ড__-এই অস্ট মুক্তি বিরাজ করিতেছে 

বৈতরণীতীর হইনে প্রা ২।০ মাইল দক্ষিণে বিরঙ্গা দেবীর 
মন্দির আচে । ইহা এক পীধস্তান। মন্দির মধো কুষ্ণপ্রস্তর 
নিশ্মিতা অষ্টভূজা দেবী বিরাজমানা। মন্দিরের বহির্ভাগে 
প্রস্তরময় প্রাঙ্গনে বলিদানের যুপকাষ্ঠ রহিয়াছে । তথায় প্রতাহ 
পশুবলি হইয়া থাকে ; কারণ এস্তানের ব্রাক্মণগণ শক্তির 
উপাসক। মন্দিরেব উত্তরভাগে এক গৃহমধো একটী কুপ 
আছে। উহাকে “নাভি-গয়া” কহে। এস্থানে পিতৃমাতৃগণের 
পিগুদান করিয়া উক্ত কপমধ্যে নিক্ষেপ করিতে হয়! পৌরাণিক 
কিংবদন্তী এই যে, গয়াস্থর যখন বিষু্র চরণতলে দেহ বিস্তার 
করে, তখন গয়াক্ষেত্রে তাহার মস্তক, এই বিরজাক্ষেত্রে তাহার 
নাভি এবং পিঠাপুরমে পদদ্বয় পতিত হয়। সেজন্য এস্বানকে 
নাভি-গয়। বলে । ব্রহ্মপুরাণে এস্থানের মাহান্স্য সম্বন্ধে এইরূপ 
লিখিত আছে 3 

“বিরজে যো মম ক্ষেত্রে পিগুদানং করোতি বৈ। 
স করোত্যক্ষয়াং তৃপ্তিং পিতৃণাং নাত্র সংশয়ঃ ॥ 

যে কেহ এই বিরজাক্ষেত্রে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পিগুদান 
করে, সে তাহার পিতৃলোকের অক্ষয় তৃপ্ত সম্পাদন করে, 
তঘ্ধিষয়ে সন্দেহ নাই। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ২০১ 


বিরজাদেবীর মন্দিরের অনতিদূরে ভ্রিলোচন শিব আছেন । 
শিবমন্দিরের পার্খেই এক মন্দিরে অষ্টাদশহস্তপরিমিতা কালী 
দণ্ডাষমানা। এই বিরজাক্ষেত্রে পূর্নকালে অনেক দেবদেবীর 
মন্দির ছিল। ছূর্বব ত্ত কালাপাহাড় তশুসমুদয় ধ্বংস করিয়া 
দেয। তাহার অত্যাচাবে প্রাচীন সৌন্দর্যশালী যাজপুর নগরী 
স্রষ্টা হইয়াছে । 

যাজপুর ষ্টেশন ছাড়াইয়া অতি প্রত্যুষে গাড়ী ভ্রবনেশ্বরে 
আসিল। ষ্টেশন গো-একট ও পাণ্ডাগণে পরিপূর্ণ । আমাদের 
এক পুন পরিচিত পাও! ছিল । তিনি আমাদের জন্য এক 
বাসা ঠিক কবিয়! দ্িলেন। বাসাটা ভূুবনেশরের মন্দিরসন্নিকটে 
অবস্থিত । ষ্টেশন হইতে মন্দির প্রায় ২ মাইল তইবে। পথ 
বেশ পরিষ্কার ও প্রশস্ত। বাসায় কিয়কাল বিশ্রাম করিয়া 
আমরা মন্দিরাদি দেখিতে বহির্গত হইলাম। প্রথমে আমরা 
বিন্দুসরোবরে স্নান করিতে যাইলাম। ইহা ভুূবনেশ্বরের ঠিক 
মধাস্থলে বিষ্ভমান। কগিত আছে যে, সমুদয় মহাতীর্থের বিন্দু 
বিন্দু বারি দ্বারা এই সরোবর নিশ্মিত হইয়াছে । এই তীর্থসলিলে 
স্নান করিলে সকল তীর্থের ফললাভ হয়। শান্ত্রেও কথিত আছে-__ 

“তত্র বিন্দুসরস্তীর্ঘং তীর্থবিন্দুভিঃ পুরিতম্‌ । 
তস্য মজ্জনমাত্রেন সর্ধ্বতীর্থান্বুগাহনম্‌ ৮ 

বিন্দু বিন্দু করিয়া! সকল তীর্থ বারি দ্বারা বিন্দুদরোবর পরি- 
পূর্ণ; স্থৃতরাং ইহাতে স্নান করিলে সমস্ত তীর্থের ফল প্রাপ্ত হইয়া 
থাকে। 


২০২ চতুর্ধাম ও সপ্ততীর্থ। 


নাভা হউক, এই সরোবরসলিলে স্নান করিলে জীবের প্ুণ্য- 
সঞ্চয় হয় তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভারতে যেমন চারিদিকে 
চারিধাম আছে, তেমনি চতুদ্দিকে চারিটা সরোবরও আছে । 
উত্তরে মানস-সরোবর, দক্ষিণে পম্পা-সরোবর, পুবেব এই বিন্দু- 
সরোবর ও পশ্চিমে নারায়ণ-সরোনর । এই সরোবরেব অপর 
এক নাম গো-সাগর। পুর্বব্দিকের ঘাটের উপর অনন্তবাস্থদেবের 
মন্দির স্থাপিত। মন্দিরাভ্যন্তরে বাস্থদেব ও বলদেবের শ্ন্দর 
কৃষ্ণপ্রস্তরনিশ্মিত মৃত্তি শোভা পাইতেছে । উভয় ভাতার মধা- 
স্থলে স্থভদ্রাদেবী বিরাজমানা । মুলমন্দিরের বভিভাগে লক্ষগনী- 
দেবীর মন্দির। নাটমন্দিরের সম্মুখভাগে গরুডের মুক্তি 
অবস্থাপিত। অনন্তব।স্দেবের মন্দির ভ্বনেশ্বরদেবের মন্দির 
অপেক্ষা আকারে ক্ষুদ্র হইলেও কারুকার্দোে উহা! অপেক্ষা উৎ্রুষ্ট। 
এই মন্দির ভূবনেশ্বরদেবের'মন্দির অপেক্ষা পুরাতন | অনন্ত- 
দেবের পুজান্তে ভুবনেশ্বরদেবকে দর্শন করিতে হয়। বিন্দু 
সরোবরের মধ্যস্থলে এক দ্বীপ আছে ; তথায় কয়েকটা দেবমন্দির 
রহিয়াছে । সরোবরের নীচে অনেকগুলি প্রবণ আছে, উহা 
হইতেই সরোবরের জল সঞ্চিত হয়। জলের রং সবুজবর্ণ। 
এখানে সান করিয়া আমরা ভূবনেশ্বরদেবকে দর্শন করিতে 
যাইলাম । সবোবর হইতে দক্ষিণদিকে অল্প আসিয়াই ভূবনেশ্বরের 
সিংহদ্বারে উপনীত হইলাম। ভুবনেশ্বরক্ষেত্রের নাম পুর্ববকালে 
একাত্কানন ও বিগ্রহের নাম একাম্্নাথ ছিল। মন্দিরটার 
চতুর্দিক প্রাচীর দ্বার বেষ্টিত। মুলমন্দির চারিভাগে বিভক্ত,__ 
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(১) প্রাঙ্গণ, (২) নাটমন্দির, (৩) ভোগমণ্ডপ ও (৪) মোহন 
ও মুলস্থান্ত | 'প্রাঙ্গণেব সম্মুখে গণেশদেবের এক ক্ষুদ্র মন্দির 
মবস্থিত। তারপর ভোগমণ্ডপ ; এখানে ভূবনেশ্বরের প্রতিদিন 
তিনবার করিয়া ভোগ দেওয়া তয়। উহার পর নাটমন্দির, 
এস্বানে নৃতাগীত ও অন্যান্য উত্সধ হইয়া থাকে। যেথায় 
ভূবনেশ্বর বিরাজ করিতেফ্রেন, তায় প্রবেশ কবিবার যে পথ 
আছে তাহাকে মোভন বলে। নাটমন্দির ও মোহন নানা কারু- 
কাঘো খচিত। মুলমন্দিরে ভুবনেশ্বরের প্রস্থবময় লিঙ্গমুন্তি 
বিরাজিত। মন্দিরাভ্যন্তর গভীর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন । ভুবনে- 
খরের পাষাণময় দেহের অধিকাংশই ভুগন্ডে রহিয়াছে । বিগ্রহের 
চতুদ্দিকে স্থবর্ণময় পত্র আছে। তাহার গাত্রে কোনরূপ আভরণ 
নাই। গল্গাজল, দৃগ্ধ ও সিদ্ধি তাহার অর্চনার প্রধান উপকরণ। 
শিবরাত্রির মময় এখানে বন যাত্রী সমবেত হয়। মন্দিরের 
বৃহির্ভাগে এক প্রকাণ্ড প্রস্তরময় বুধভ শয়নাবস্থায় আছে । এই 
বৃষভের পার্খে নীলপ্রস্তরখোদিত লক্গমীনারায়ণ মুন্তি বিদ্যমান । 
মূলমন্দিরের বায়ুকোণে ভগবতীর মন্দির। মন্দিরটা ছোট 
হইলেও শিল্পনৈপুণ্যে চমণ্ডকার | দেবী কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে নিশ্মিতা । 
মন্দিরের পশ্চাতে এক বুহৎ কূপ আছে। ইহার জলে দেব 
দেবীর ভোগান্ন রন্ধন হয়। ভুবনেশবরের রন্ধনশালা দর্শমযোগ্য । 
নিত্যভোগ ও যাত্রিগণের ভোগের জন্য ইহ ছুই ভাগে বিভক্ত । 
মন্দিরমধ্যে একস্থানে রন্ধন কার্য হইতেছে । পাচক ব্রাঙ্গণ 
বদন বস্ত্রাবৃত করিয়া! ভোগপাত্র সকল যথাস্থানে রাখিয়া আসি- 
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তেছে। পুবীর ন্যায় এখানেও ভোগান্ন বিক্রীত হইতেছে। 
সকলেই ইভ] মহাপ্রাসাদ জ্ঞান কবিতেছে । 

ভুবনেশ্বরের মন্দির হইতে নিজ্্ান্ত হইয়া আমরা দেবীপাদহরা 
পুক্ষরিণী দেখিতে যাইলাম। ইহাব চতুর্দিকে শতাধিক ক্ষুদ্র 
ক্ষদ্র শিবমন্দির রহিয়াছে । *কতকগুলি মন্দিবে শিবমুন্তি আছে 
এবং কতকগুলিতে নাই । এই সবোবুবের উৎপন্তি বিষয়ে শিব- 
পুরাণে এক তব্ব পাওয়৷ যায । কীত্তি ও বাস নামক দমনকা- 
স্থরের পুরদূষ গোয়ালিনী বেশধারিণী পার্ববতীর রূপলাবণো 
মুগ্ধ হইয়া দেবীকে বিবাহ কৰিতে চাহিলে, দেবী তাহাদিগকে 
বলেন, “তোমাদের মস্তকোপরি পদদয় স্থাপনপুর্বক দণ্ডায়মান 
হইলে তোমরা যদি আমার ভব সহিতে পার, তবেই তোমাদের 
মনোরথ পর্ণ করিব।” কামমোহিত ভ্রাতৃদ্ধয় নতশির হইলে 
দেবী তাহাদিগকে পদদ্ধধ দারা চাপিয়া তথায় প্রোথিত করেন । 
পদভরে সেই স্থান নিম্ন হইযা এই সরোবরে পধিণত হইল । 
ইহার নাম দেবীপাদহরা পুক্ষরিণী হয়। র 

এই সরোবরের প্রায় 'এক মাইল দূরে কপিলেশ্বর মহাদেবের 
মন্দির আছে । মন্দিরমধ্যে এক শিবলিঙ্গ স্থাপিত ও তণৎ্পার্্ে 
কালীমাতা আছেন । উৎকটব্যাধিগ্রস্ত রোগিগণ এখানে হত্যা 
দিয়া থাকে; পুরাকালে এই গ্রাম অত্যন্ত সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল, 
এক্ষণেও এস্থানে অনেক লোকের বসবাস ৷ ভূবনেশ্বরেব সমুদয়, 
দেবমন্দিরের সংখ্যা গণনাতীত । কথিত আছে যে, এস্থানে এক 
লক্ষ মর্দির ও এক কোটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল। অধুনা 
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এস্থানে অনেক তীর্থ বিদ্কমান। এখানে প্রায় চারিশত পাণ্ড 
বাস করে। 

পরদিন অতি প্রতুষে আমরা খণগুগিরি দেখিতে গমন 
করিলাম । ভুপনেশ্বব হইতে ইহা উত্তর-পশ্চিমদিকে প্রায় 
৫ মাইল দুবে অবস্থিত। আমাদের গোযান পাকা রাস্তা ও 
মাঠের মধ্য দিয়া যাইতে লাগিল । পথটা জনমানবহীন | কিয়ন্দ.র 
অগ্রসর হইলে উদয়গিরিশিখরস্থ জৈনমন্দিরের চুড়া দুষ্ট 
ভইল। অতঃপর আমরা পননতপাদদেশে উপনীত হইলাম | 
ক্ষুদ্র বলিয়াই হউক অথবা খণ্ডজাতির আবাস বলিয়া ভউক, 
এই গিধিব নাম খণ্ডগিরি হইয়াছে । ইহ। দুই ভাগে বিভক্ত। 
একটার নাম উদয়গিরি ও আপরটার নাম অস্তগিরি। এই দুই 
পনবতের মধা দিয়া এক প্রশস্ত রাজপণ গিয়াছে । পখের পারে 
এক সরকারী ডাকবাঙ্গল। আছে । প্রথমে আমরা উদয়গিরিতে 
মারোহণ করিলাম । ইার পাদমুূলে এক পর্ণকুার আছে, 
তাহাকে বৈরাগীর-মঠ বলে। গুভমধ্যে চৈতন্যদেবের মুন্ডি 
মঙ্কিত আছে.। পর্বতের কতিপয় সোপান আরোহপপুর্ণবক 
দেহলীতে আসিলাম। ততপাপ্রে গৃহ : গৃহ, অলিন্দ ইত্যাদি 
সমস্তই পর্ববতবক্ষে খোদিত। উদয়গিরির গুহাগুলিকে দুই 
শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম শ্রেণীর 
গুহাগুলিতে একজন মানুষ অতি কষ্টে বসিতে পারে । ইহাদের 
ভিতর কোন শিল্পকাধ্য নাই। এই ক্ষুদ্র কারুকার্য্যবিহীন 
গুহাগুলির পর কতকগুলি বৃহণ্ড শিল্পকাধ্যসমন্থিত গুহ! আছে। 
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এই সকলের মধো দশবার জন ব্যক্তি অনারাসে একত্র বাস 
করিতে পারে । এখানে রাণী-গুহা, হস্তী গুহা, ব্যাঘ-গুহা 
প্রভৃতি দর্শনীয় । রাণী-গুহাই সর্বশ্রেষ্ঠ । এই গুহাটী দ্বিতল । 
নিন্গতলে শ্রকা« প্রাঙ্গগ ও উপরিতলে দ্বাদশটা কক্ষ আছে। 
প্রত্যেক কক্ষে নানা দেবদেবার মুর্তি খোদিত। রাণী-গুহা দেখিয়! 
হস্তি-গুহ। দেখিতে যাইলাম । এই স্থানে নান। লিপি উত্কীর্ণ 
আছে। এই সকল পিপিপাঠে অনেকে অনুমান করেন যে, এই 
সকল গুহার ন্যায় প্রাচান গুহ। ভারতের আর কোথাও নাই । 
ইন। খুস্ট জন্মিবার প্র।র ৩০০বতসর পুব্বেকীব হইউণে। এহ সকল 
গুহা প্রাচীন শৌদছযুগের কীত্তিকলাপ। মভারাজ অশোকের 
রাজত্বকালে নৌদ্ধ ভিক্ষকগণ এস্বানে বাস করিত। 
এই হস্তী-গুহার কতকগুলি প্রস্তরময় হস্তা রহিয়াছে । হস্থী- 
গুহার পাণ্বে ব্যান্রগুহা । উভা দেখিতে ঘেন একটা ব্যাপ্ৰ মুখ- 
ব্যাদানপুর্বক অবস্থিত আছে । শুপরে সর্পশুহা ; উহার 
মস্তকোপরি এক সর্পমুত্তি আছে । এতদ্বাতীত আর অনেক 
গুহ! দেখিলাম | পর্বতশিখরে এক জৈনমন্দির অবস্থিত । সেই 
মন্দিরমধ্যে মহাবারের মৃ্তি খোদিত দেখিলাম । অপর এক 
গুভার ভিতরে বৌদ্ধদেবের নানাপ্রকার মুর্তি বিরাজ করিতেছে । 
এস্থানে তিনটা কুণ্ড দেখিলাম; উহাদের নাম শ্মামকুণ্ড, 
রাধাকুণ্ড ও আকাশ-গঙ্গা । এই জলাশয় গুলিতে অবতরণার্থ 
প্রস্তরময় €সাপান শ্রেণী খ্ছ্মান। শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ডের 
জল বেশ পরিষ্ষার। আকাশ-গঙ্গার জল অপরিষ্কার ও দুর্গন্ধ 
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ময। এই সকল দেখিয়া আমরা উদয়গিবি হইতে অবতরণ 
করিলাম । এই গিরির অপর এক নাম ললিতগিরি। তারপর 
আমরা অস্তগিরিতে আরোহণ করিলাম। জনপ্রবাদ যে এই 
অস্তগিরি পুবাকালে হিমাদ্রির এক অংশবিশেষ ছিল। পরে 
সেতুণন্ধনের সময় ভনুমান্‌ হিমালয় পর্বত হইতে পব্বতখণ্ড 
সকল উৎ্পাটিত করিয়া লইযা যাউবাব সময় এই পর্ববতাংশ 
এস্থানে নিক্ষেপ কবে * ইঠাব উচ্চতা প্রায় ১২৪ ফিট হইবে। 
উভাব গাব এক নাম স্বর্ণকটাড্ি । উদয়গিরিব ম্যাম ইহা তেমন 
স্বন্দর নহে । এখানে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুহ! আছে । অনেক 
ধ্যানাবস্থিত বুদ্ধদেবেব মুঙ্ডি খোদিত আছে । এখানে ২া৩টা 
শিলালিপি আছে । মাধী সপ্তমীতে এখানে এক উৎসব হয়। 
এই গ্িবিস্থিত গুহাগুলি শামাদেব ভারতেব ৬তপুর্বব বড়লাট 
লর্ড কজ্জন কর্তক পুনঃসংক্কত হয়। খগ্ডগিরি দর্শশাপ্তর আমরা 
বাসায় প্রত্াাগমন কণিলাম । 

ভুবনশ্মরে আর একটা দেখিবার স্থান আছে ; তাহ] ভূবনে- 
শ্বর হইতে প্রায় ৩ মাইল দুরে ধৌলিপর্বত। স্খোনে 
অশোকেব এক বৌদ্ধবিহার আছে । তথায় ধন্ম।/শোকের ধন্মো- 
পদেশ পর্বনতগাঞ্জে খোদিত মাছে । উপদেশগুলি পালি ভাষায় 
লিখিত । ভূবনেশ্বরের দ্রষ্টব্য স্যানসমূহ দেখিয়া আমরা তথা 
হইতে এ্ন্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করিলাম। 

অতঃপর আমর! পুরীধামে উপনীত হইলাম-। ফেঁশনে 
অসংখ্য পাণ্ডা যাত্রী সংগ্রহার্থ দণ্ডায়মান দেখিলাম । আমাদের 
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পুর্র্বপরিচিন্ঠ পাণ্াকে পাইলাম । তিনি আমাদিগের সঙ্গে চলি- 
লেন। জনশোত ভেদ করিয়া আমরা প্রধান রাজপথে 
শাসিলাম। এই পণ স্প্রশস্ত এবং বরাবর শ্রীমন্দিরাভিমুখে 
গিয়াছে । এই পথেই র্থযাত্রোপলক্ষে বথ টানিত হইয়। থাকে | 
ষ্টেশন হইতেই জগন্লাথদেবের মন্দিরুড়। দেখিতে পাইলাম । 
পাঁণ্ডা মন্দিরসনিকটে আমাদের জন্য এক বাসা ঠিক করিয়া 
দিলেন । 'তথায় দ্রবাদি স্থাপন করিষঙা আমরা ধুলাপায়েই 
দেবদর্শন করিতে যাইলাম। মন্দিরের সম্মুখভাগে এক প্রস্তর- 
স্তন্ত বিদমান । ইতার নাম অরুণস্তস্ত । ইহা উচ্চে প্রা 
৩৫ ফিট এবং একখানি প্রস্তরকলকে নিশ্ষিত। ৩গ্পরে মন্দিবের 
সিংহদধার। যে ভূমির উপর ঘন্দির আবস্থিত আছে, তাভাকে 
নীলাচল কহে। মন্দিরের চারিদিকে চারিটি দ্বার আছে । 
পুর্ববদিকে সিংহদ্বার, উত্তরদিকে হস্ত্রীদ্ধার, পশ্চিমে খাঞ্জা দ্বার 
এবং দক্ষিণে অশ্বদ্দার । যাতিগণ পুর্ববদার দিয়াই ভিতরে 
প্রবেশ করে, কারণ ইহা বড় রাস্তার উপর অবস্থিত । দারদেশে 
জয় ও বিজয়ের মূর্তিদূয় বিদ্যমান । তারপরে ভিতরে বামভাগে 
শ্রীকাশীবিশ্বনাণ ও শ্রীরামচন্দ্রের মুর্তি এবং দক্ষিণে স্ানমঞ্চ 
রহিয়াছে । ইহার পর ২২টা সোপান অতিক্রমপূর্ণবক মন্দিরের 
স্থবৃহ প্রাঙ্গণ পাইলাম । সোপানের দক্ষিণভাগে পতিতপাবন 
মূর্তি আছে। প্রবাদ আছে যে, জনৈক মুসলমান জগন্নাথদেন 
দর্শন করিভে যায়: কিন্তু পাণ্ডাগণ তাহাকে প্রেচ্ছ বলিয়া 
মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেয় না। তখন সে ছুঃখিতচিত্তে 
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মন্দিরের পাদদেশে পথোপরি পতিত থাকে । তখন শ্রীভগবান্‌ 
তাহার.প্রতি* কপাপরবশ হইয়া সোপানের পাদদেশে আসিয়। 
জগন্নাথের মৃর্তিতে দেখা দেন । এই মৃত্তি পথ হইতেই দেখিতে 
পাওয়া যায়। ম্বৃহৎ প্রাঙ্গণে আনন্দ বাজার রহিয়াছে। 
এই প্রাঙ্গণের মধ্যেই শ্রীই্জগন্নাথদেবের বিখ্যাত মন্দির 
অবস্থিত। বঙ্গোপসাগর হইতে এই মন্দিরের দুরত্ব প্রায় এক 
মাইল হইবে । এই শ্রীমন্দির চারি অংশে বিভক্ত । পুর্ববদিকে 
£ভাগমগুপ, তাহার পশ্চিমে মোহন, মোহনের সম্মুখভাগে 
নাটমন্দির ও সর্ববপশ্চিমে শ্রীশ্ীজগন্সাথদেবের মুল মন্দির । 
মন্দিরের চুড়ার উপর বিষুচক্র ও ধ্বজা রহিয়াছে । ইহার 
উচ্চতা প্রায় ১৯২ ফিট; কলিকাতা মনুমেন্ট অপেক্ষা ইহা! 
মনেক উচ্চ । ভোগমগণ্ডপের দ্বারের উপর হ্ুন্দর নবগ্রহের 
মূন্তি অঙ্কিত জাছে। এই স্থানে জগন্নাথদেবের ভোগ উৎসর্গ 
করা হয়। এখানে দেবতার ভোগ থাকে বলিয়৷ যাত্রিগণকে 
ভিতরে প্রবেশ করিতে দেয় না। ইহার বহির্ভাগে প্রাচীর 
গাত্রে উতুকৃষ্ট শিল্পকার্ধ্য আছে । এভদ্বতীত কতকগুলি এরূপ 
অশ্লীল প্রতিমূর্তি অস্কিত আছে যে, তগসমুদয় সন্দর্শনে মনে দ্বণার 
উদ্রেক হয়। ইহার পশ্চিমে মোহন | ইহার প্রাচীরে বু দেৰ 
মুর্তি ও শ্রীহরির শেষনাগোপরি মুত্তি খোদিত দেখিলাম । 
মোহনের সম্মুঝে নাটমন্দির। এই স্থানে গরুত়স্তস্ত + স্তস্তের 
উপরি গরুড় বন্ধহস্তে উপবিষ্ট । এখান হইতে জগন্নাথদেবকে 
স্প$ দেখিতে পাওয়! ঘায়। নাটমন্দিরের পশ্চিমভাগে মুল 
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মন্দিব। মন্দির মধ্যে দিবসেও সৃষ্যালোক প্রবেশ করিতে পারে 
না। পাগ্ডাগণ যাত্রিদিগের হস্ত ধরিয়া তবে রত্ববৈদী সমীপে 
লইয়া যায়। রত্ববেদীর দুইপার্থে দুই প্রদীপ জ্বলিতে গাকে। 
কথিত আছে যে, লক্ষ শালগ্রাম শিলোপরি এই রত্ববেদী 
নির্মিত হইয়াছে। রত্ববেদীর উপর শালগ্রাম শিলায় জগন্নাথ, 
স্থুভদ্রা ও বলরাম একসারে পুর্বমুখে ঘসান আছে । জগন্নাথ 
দেবের পার্থে লন্বাকৃতি স্থৃদর্শন-চক্র বিদ্যমান । সকলেরই 
ললাটদেশ উজ্দ্বল মাণিক্যে স্ুশোভিত। এই মৃর্তিত্রয়ের 
সম্মুখে স্থবর্ণময় লক্গমীদেবীর মুন্তি, রৌপ্যময় বিশ্বধাত্রীর ঘুক্তি ও 
পিত্তলের মাধবমূণ্তি অবস্থাপিত আছে। তত্তিন্ন অপরাপর 
অনেক মুত্তি দেখিলাম । জগন্নাথদেবের মৃত্তি স্নানযাত্রা ও 
রথযাত্রা ব্যতীত অন্য কোনও উৎসবে বাহিরে আনীত হয় ন!। 
জগন্নাথদেবের মুত্তি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ও তীহার চক্ষুদ্ধয় গোলাকৃতি । 
হস্তে অঙ্গুলি নাই এবং চরণ আদৌ নাই । উদর বন্ত্রাধিকাহেতু 
প্রকাণ্ড দেখায় । বলরামের আকৃতি জগন্াথদেবের ন্যায়, তবে 
উহার রং শ্বেতবর্ণ। স্তৃভদ্রা দেবীর হস্তপদ কিছুই নাই, কেবল 
মাত্র মুখখানি দেখা যাইতেছে । প্রবাদ প্রচলিত যে, সমুদ্রের 
ভয়ে হৃভদ্রার উদরমধ্যে হস্তপদ প্রবেশ করিয়াছে । 

দিবসের বিভিন্ন সময়ে দেবমুন্তির বিভিন্ন প্রকার বেশ ও 
নিত্যপুজা, দৈনিক ভোগ ইত্যাদি যথানিয়মে সম্পাদিত হয়।, 
সর্ববপ্রথমে জাগরণ, তখন ছুন্দুভিধবনি ও মঙ্গল আরতি হইয়া 
শৃঙ্গার বেশ হয়। তথুপরে দন্তকান্টপ্রদান ও বন্ত্রপরিধান, তখন 
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মুত্তি তিনটাকে নব বস্ত্র পরিধান করান হয়। তারপর বালভোগ 
প্রদত্ত হয়! বালভোগে খই, নারিকেল, নবনী ও দধি দেওয়! 
তয়। বেলা ১০্টার সময় সকালভোগ, ইহাতে খেচরান্ন ও 
পিষ্টক থাকে । বেল! দ্বিপ্রভরের সময় অন্বব্যগ্রন স্হ ভোগ 
প্রদন্ত হয়। ইহাই প্রধান ভোগ", উহার পর আরতি হইয়া 
বেল! চারি ঘটিকা যাবত, দ্বাব রুদ্ধ থাকে । তারপর বেলা ৪টার 
সময় দুন্দুভিধ্বনিতে জগন্নাথদেবের নিদ্রা ভঙ্গ হইলে জিলাপি 
ভোগ দেওয়া হয়। সন্ধ্যাব কিয়ওক্ষণ পুর্েৰ চন্দন-শৃঙ্গার বেশ 
হয়। সন্ধাকালে মতিচুর, গজা ইত্যাি নানাবিধ মিষ্টান্ন দ্বার! 
সান্ধাভোগ প্রদত্ত হয়। তাহার অল্পক্ষণ পরে বড়-শৃঙ্গার বেশ 
হইলে বহুবিধ দ্রব্য সহকারে বড়-শূঙ্গার ভোগ হইয়া থাকুে। 
এঈ সময়ে বাজপ্রাসাদ হইতে এক প্রকার মিষ্টান্ন আসে, তাহা 
দ্বারা ভোগ দেওয়া হয়। তাহার নাম গোপালবল্পভভোগ ও 
উহা আনন্দ বাজারে বেশী মূল্যে বিক্রীত হয়। জগন্নাথদেবের 
উদ্দেশে যে কোনও ভোগ দেওয়া হয়, তাহাকে মহাপ্রসাদ বলে। 
রাজপ্রাসাদ হইতে আনীত গোপালবল্লভভোগ ভিন্ন অন্ত সমস্ত 
ভোগই মন্দিরে প্রস্তুত হয়। প্রায় সমুদয় যাত্রিগণ এই ভোগান্ন 
ভক্ষণ করে। সেই ভোগ আনন্দবাজারে আনীত হইয়া 
বিক্রীত হয় । এবস্থানে জাতিভেদ নাই। সকলেই মহাপ্রসাদ 
মুখে দিতেছে, কিন্তু কাহারও মনে ঘ্বণার উদ্রেক হয় ন1। 
মহাপ্রসাদ দুইপ্রকার--কাচা ও শুক্ক। প্রত্যহ আহারের জন্য 
কীচ। প্রসাদ ব্যবহৃত হয়। শুক্ক মহাপ্রসাদ ঠিক চাউলের ন্যায়; 
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যাব্রিগণ উহা তাহাদের স্বদেশে লইয়1 যায়। তীর্ধোদক ও বহ্ি 
যেমন কখনও অপবিত্র হয় না, তদ্রপ মহাপ্রসাদ 'কোনরূপেহ 
অশুদ্ধ হয় না। ইহ! ভক্ষণ করিলে সর্বববিধ পাপক্ষয় হয়। 
জগন্নাথদেবের ও স্তভদ্রা দেবার ভোগ সাধারণ তগ্ুলে 
প্রস্তুত হয়, কিন্তু বলরামের ভোগ উৎকৃষ্ট তগুলে হইয়! 
থাকে। ৰ 
জগন্নাথদেবের বার মাসে প্রায় ২৪টা উত্সব হইয়া থাকে । 

তন্মধ্যে রথযাত্রা, স্নানযাত্রা ও দোলযাত্রাতেই বুলোকের সমাগম 
হয়। এই প্রধান উৎসবত্রয়ের মধ্যে রথযাত্রাকালে সর্ববাপেক্ষা 
অধিক যাত্রি আগমন করে । তখন এখানে প্রায় ২০০০০০ যাত্রী 
উপস্থিত হয়। ইহার কারণ এই, ধর্মপ্রাণ হিন্দু নর নারীর 
বিশ্বাস যে রথে জগন্নাথদেবের দর্শনলাভ করিলে পনরায় আর 
ইহ জগতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। “রথে চ বামনং দুষ্ট 
পুনজ্জন্ম ন বিছ্ধতে ।” আমাদের মনই ভগবান্‌ লাভের প্রধান 
উপায় । জগতে লোকের মোক্ষলাভ সম্বন্ধে কঠোপনিষদে এইরূপ 
বিবৃত আছে-__ 

“আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রণমেব তু। 

বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥ 

ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেযু গোচরান্‌। 

আত্মেব্দ্রিয়মলোযুক্তং ভোক্ভেত্যাুম নীষিণঃ ॥৮ 

আমাদের দেহরূপ রথে বুদ্ধিরূপ সারথি দ্বার মনরূপ লাগাম 

সাহায্যে ইন্ট্িয়রূপ অশ্বগণকে বিষয়ব্যাপাররূপ বিপথ হইতে 
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বিনিবৃস্ত করিয়া আত্ম(রূপ ভগবানকে দেখিতে হইবে । তবেই 
জীবের পুনজন্ম হইবে না। 

এক্ষণে রথযাত্রার বিষয় সংক্ষেপে বিবুত করিব। আধাচ 
মাসে শ্রক্রাদ্বিতীয়াতে রথযাত্র! হইয়া থাকে ।, প্রতিবতসর 
রথযারোপলক্ষে তিনখানি রথ প্রস্তত হয়। উহা কলিকাতা বা 
মভেশবল্লতপুরের রথের ম্যায় নহে, উহা! একটুড় রথ । জগন্নাথ- 
দেবের রথ বলরাম ও গভদ্রাদেবীর রগ অপেক্ষা উচ্চ । জগন্নাথ 
দেবের রথের টড়ায় চক্র ও গরুড়পক্ষীর মুন্ডি থাকে, সেজন্য 
ইহাকে চক্রর্বজ বা গরুডধবজ কহে । সিংহদ্বারের সম্মুখে 
স্থসভ্ভিত রথক্রয় স্থাপিত হয়। জগন্নাথদেবের ও বলরামদেৰের 
কোমরে রেশমের রজ্ভ্র বাধিয়া তাহাদিগকে রথে উল্তোলিত 
করা হয়। স্তদ্রাদেবীকে ও স্থদর্শন্চক্রকে পাণ্ডা ম্স্তকে 
স্থাপনপুর্বক আনয়ন করে। ন্ুদর্শন চক্র জগন্নাথদেবের রথেই 
স্থাপিত হয়। বামনদেবকে যখন রথে উত্তোলিত করা হয়, 
তখন পাণ্ডার সাহায্যে সৌভাগাক্রমে আমি রেশমের দড়ি ধরিয়া 
জগন্সাথদেবকে রথে তুলিয়া দিয়াছিলাম। এই সময় বিগ্রহব্রয়ের 
ফটো ব৷ প্রতিকৃতি লইবার বিশেষ স্থবিধা হয়। আমার সঙ্গে 
হণ ক্যামেরা থাকায় আমি দেবগণের প্রতিমুক্তি তুলিয়৷ লই। 
এই শ্দুই লক্ষ লোকের জনতামধ্যে কোনরূপ কষ্টভোগ না! 
করিয়া জগন্নাথদেবকে যে রখোপরি উত্তোলিত করিবার কালে 
সহায়ত! করিতে পারিলাম, তাহ পুর্বজন্মের "্তুকৃতির ফল 
বলিতে হইবে । তখন অনোমধ্যে এমন এক ভাবের উদয়. হইল 
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যে, উহা! প্রকাশ করিতে লেখনীর শক্তি নাই ও ভাষ। সেখানে 
নীরব । সতাই উহা অনুভব করিবার, প্রকাশ করিবার 
নভে । | 

মুক্তিত্রয় রখোপরি স্থাপিত হইলে ঠাহাদিগের রাজশুঙ্গার 
বেশ ভয়। তণ্কালে জগন্নাথ ,মহাপ্রভূকে স্ুবর্ণময় হস্তপদাদি 
দ্বারা স্থশোভিত করা হয়। চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে পুরীর রাজা 
অমাত্যগণ পরিবেষ্টিত হইয়া রাজবেশে তথায় আগমনপুর্বনক 
নগ্রপদে মুক্তাখচিত সম্মাঞ্জনী দ্বারা রথের সন্মুখস্থ স্থান পরিক্ষার 
করিয়া দেবপুজান্তে রথরজ্জ্ব ধারণকরতঃ সর্বাগ্রে রখের টান 
আরম্ভ করেন। তৎ্পরে পাণ্ডাগণ ও যাত্রী সকল রথ টানিতে 
থাকে । এই সময় এত অধিক যাত্রীর সমাগম হয় যে, তাহা- 
দিগে মধো বিসুচিকাদি উৎকট সংক্রামক ব্যাধির আবিরাব 
হয়। অধিক যাত্রী আসিবার কারণ যে, শ্রীমন্দিরাভান্তর এত 
অন্ধকার যে ক্ষীণদ্রগি ব্যক্তিগণ জগন্নাথদেবের হুৃস্পষ্ট 
মূরতি তথায় দেখিতে সমর্থ হয় না, স্থতরাং রথে বামন- 
দেবের দর্শনলাভ বিশেষ স্থববিধাজনক হয়। রথযাত্রাকালে 
মহাপ্রসাদ বিক্রয় হয় না। তখন যাত্রীবর্গ ফলাদি আহার 
করিয়াথাকে। রথ গুপ্ডিচা-বাড়ীতে গমন করিয়া তথায় 
নবমী পর্যান্ত থাকিয়া দশমীর দিন পুনরায় প্রত্যাবর্তন 
করে। 

গুপ্ডিচা-বাড়ী যেন এক বাগান বাড়ী ) উহার চতুঃপার্থেই 
আম ও নানাবিধ বৃক্ষ দণ্ডায়মান | পুরাণাদিতেও গুগ্ডিচা-বাড়ীর 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ২১৫ 


কথা উল্লিখিত আছে । এই বাড়ী জগন্নাথদেবের মন্দিরের হ্যায় 
গঠিত । এখানেও রত্ববেদী, রন্ধনশালা, গরুডুস্তস্ত প্রভৃতি সমুদয়ই 
আছে'। ইহাও চারিভাগে বিতক্ত--(১) মূলমন্দির, (২) মোহন, 
(৩) নাটমন্দির, ও (৪) ভোগমগ্প। মন্দিরের চতুর্দিকে 
প্রাচীর । প্রাচীরের পশ্চিমভাগে সিংহদ্বার ও উন্তরভাগে বিজয়- 
দ্বার। এস্তানে জগন্নাথদেবকে আনিবার কালে সিংহদ্বার দিয়। 
আনা হয় ও এস্কান হই'তে শীমন্দিরে প্রতাগমনকালে বিজয়দার 
দিয়া বাহির করা হয়। জগন্ন।থদেব গুপ্ডিচাতে গমন করিলে লক্ষনী- 
দেবী পঞ্চমীর দিন তথায় গমন করেন এবং সেই দিবসেই প্রত্যাগমন 
কবেন। এই উৎসবকে হরপঞ্চমী কহে । রথের সময় প্রীক্ষেত্রের 
বাজপথ ধ্বজপতাক1 দ্বারা পরিশোভিত করা হয়। এই সময় 
বাসাভাড়া বড় বেশা লাগে । 

স্নানযাতাকালে মন্দিরস্থ ঈশানকোণে স্লানবেদীর উপরি 
মুক্ডিত্রয়কে স্থাপিত করিয়া রোহিণীকুণ্ডের জল দ্বারা স্নান 
করান হয়। জানের পর শৃঙ্গার বেশ হয়। তৎপরে মোহনের 
পার্খে এক প্রকোষ্ঠে পঞ্চদশ দিবস অবস্থান করেন । এই সময়ে 
তাহাদের জ্বর হইয়া থাকে। তখন পাকশালা ও মন্দিরদ্বার 
রুদ্ধ থাকে । এই সময় কোন যাত্রী শ্রীমুর্তি দর্শন করিতে পায় 
না।, এই স্লানযাত্র। ও রথযাত্রা! উৎসব ব্যতীত অন্য কোনও 
উত্সবে জগন্নাথদেবের মূর্তি বাহিরে আনীত হয় না। অন্যান্য 
উত্সবে তাহার মদনমোহন নামক মুর্তি দ্বারা উত্সব ক্রিয়া 
সম্পাদিত হয়। এতঘ্যতীত নবকলেবর নামক আর এক 
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উৎসব হইয়৷ থাকে । তখন জগন্নাথদেবের জীর্ণদেহের পরিবর্তে 
নৃতন যুত্তি নিম্মিত হয়। পাণ্ডাপ্রম্ুখা্ অবগত হইলাম যে, 
এই নবকলেবর উৎসব সাত বশুসর হইতে ত্রিশ বসর মধ্যে 
হইয়া! থাকে ; কিন্তু শাস্সে এইরূপ উল্লিখিত আছে,__ 

“বর্ষাণাং শততো বাপি তদদ্ধং বা নৃপোন্তম । 

আবির্ভাবতিরোভাবে ভবিষ্যতো হরে কলৌ ॥ 

বর্ষবিংশতিতো বাপি পঞ্চবিংশাততশ্চ বা। 

জীষ্যতাং দারুদেহানাং দেবানাং ঘটনা শবে ॥”৮ 
একশত বতসরেই হউক বা পঞ্চাশ বসরেই হউক কলিযুগে 
শ্রীহরির আবির্ভাব ও তিরোভাব হইবে । আর বিশ বসরেই 
হউক অথবা পঁচিশ বসরেই হউক জীণ দারুমুত্তির পুননিম্মাণ 
হয় ॥। 

পাগ্ডাগণ যাত্রিদিগকে এস্থানে আটকে বাধিতে বলে। 
আটকে বন্ধন করিতে হইলে পাণাহস্তে অর্থ সমর্পণ না করিয়া 
যথারীতি লেখাপড়া করা আবশ্টক । যিনি যত টাকা দান 
করিবে সেই টাকার স্তদ হইতে তাহার নামে ভগবছুদ্দেশে 
ভোগ দেওয়া হইবে। সাত রকম আটকে বন্ধন আছে। 
এক শত টাকার কম আটকে বন্ধন হয় না। টাকার কম বেশে 
ভোগের তারতম্য হইয়া থাকে । ৪০২।৫০২ টাকায় আটকে 
বন্ধন হয় না । এক শত টাকার কমে যাহারা আটকে বীধিয়া 
আসেন, তাহার! পাণ্ড। কর্তৃক প্রতারিত হয় জানিবেন। 
জগন্সাথদেবের মন্দিরের পশ্চিমকোণে বিমলাদেবীর ও 
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লক্মমীদেবীর মন্দির আছে । বিমলাদেবীব মন্দির অতি প্রাচীন 
বলিয়া বোধ হয়। ইহার নাউমন্দির, ভোগমণ্ডপ ও মোহন 
আছে। মন্দিরমধ্যে কৃষ্ণপ্রস্তরময় দেবীমূত্তি বিরাজ করিতেছে। 
ষে স্থানে দেবী রহিয়াছেন, সে স্থান বড অন্ধকার! কেহ কেহ 
বলেন যে, ইমিই পুরীধামের আম্নদ্যাশক্তি ও জগন্নাথদেব তাহার 
ভৈরব। এখানে মহাষ্টমীর দিন গভীর নিশীথে এক ছাগবলি 
হয়। এই স্থান ভিন্ন" শ্রীক্ষেত্রের আর কোথাও বলি হয় ন]। 
ততপরে লক্ষমীদেবীব মন্দির অবস্থিত । এই মন্দিরের গঠন 
প্রণালী বিশেষ প্রশংসনীয় । জগন্নাথদেবের মন্দিরের হ্যায় ইহা 
চারি ভাগে বিভক্ত । লক্ষীদেবীব পৃথক্‌ পাকশালা আছে; 
তাহাতে সাধাবণ সকল বিগ্রহের ভোগ প্রস্তত হয়। লক্ষমী- 
দেবীর মন্দিরের পশ্চিমভাগে সর্নবমঙ্গল! কালীমুর্তি আছেন । 
মূল মন্দিরের পার্খে ই রোহিণীকুণ্ড অবস্থিত । 

জগনাথদেবের মন্দিবের অগ্নিকোণে বদরিনারায়ণের মুক্তি, 
রাধাকৃষ্চের মন্দির, সৃরধ্যনারায়ণের মন্দির ও পাতালেশ্বর 
রহিয়াছেন।* ঈশানকোণে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মুত্তি ও তাহার 
পশ্চিমে অক্ষয়বট বা কল্পবৃক্ষ রহিয়াছে । বটের মুলদেশে 
মঙ্গলাদেবীর মুর্তি বিদ্যমান । মঙ্গলাদেবীর দর্শনলাভ করিলে 
মানক্রে মোহ দৃরীভূত হয়! মন্দিরের চতুর্দিতুকেই অনেক 
দেবদেবীর যৃত্তি রহিয়াছে । মন্দিরগাত্রে বামন-অবতার, কঙ্ষি- 
অবতার, নৃসিংহদেব ও অন্যান্য অনেক প্রস্তরময় বিগ্রহ আছে । 
হিন্দুবিদ্ষী কালাপাহাড় অনেক দেবদেবীর মৃত্তি ভাঙ্গিয়া 
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দিয়াছে । সিংতদ্রার দির! প্রবেশ করিলে ভেটমণ্ডপ পাওয়া 
যায়। জগনাথদেব রণধাত্রাকালে বখন গুগ্িচাবাড়ীতে গমন 
করেন, তখন লক্গমীদেবী হাহাকে অভ্যর্থন। করিতে এখানে 
আসিয়া থাকেন । 

পুরার মন্দির ব্যতীত অনেক দেখিবার স্থান আছে । এখানে 
মার্কগ্ডেযহদ বা পুক্রিণী এক পুণ্যতীর্থ। ইহ অতি প্রাচীন 
এবং পঞ্চতীর্থের অন্যতম । পুফ্রিণীব “দক্ষিণদিকে মার্কণ্েয় 
খধষির মন্দির আছে । কথিত আছে, মার্কগডেয় খষি এস্থানে 
তপস্যা করেন । সরোবরের পুর্ববতীরে বটবুক্ষতলে কালীয়সর্পের 
উপর মুরলীহস্তে শ্রীকৃষ্ণ দণ্ডায়মান । এই সরোবরে স্নান 
করিয়া বটকৃষ্ণকে দর্শন করিতে হয়। পাণগাগণ যাত্রিদিগকে 
স্লানকালীন এই মন্ত্র পাঠ করাইয়া থাকে, 

“মাকণ্ডে চ বটে কৃষ্ঃ রোহিণীঞ্চ মহোদধিম্‌। 
ইন্দ্রদমনে সর-স্থানং পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥৮ 

সরোবরের দক্ষিণতীরে মার্কগ্েশ্বর শিবলিঙ্গ আছেন । 

ইন্দ্রছ্যুন্ম সরোবর নগরের এক নিভৃত অংশে অবস্থিত। 
জগন্নাথদেবের মন্দিব হইতে ইহা প্রায় ২ মাইল দূর হইবে। 
ইহার উৎপত্তিসন্বন্ধে ব্রন্মপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে। 
রাজা ইন্ত্ত্যুন্ন এক যজ্ঞ করেন । সেই যল্জ হইতে ইহা উৎপন্ন 
হয়। উদকলখণ্ডে লিখিত আছে যে, ইন্্রহ্যন্ন যজ্দে বহুশত 
গাভী বিপ্রবর্গকে বিতরণ করেন ; সেই সকল গাভীর খুরাঘাতে 
এই স্থানে গর্ত হইলে উহা৷ সরোবরে পরিণত হয়। পৌরাণিক 
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মত যে, কেহ এই স্থানে সান করিলে মশ্বমেধ যজ্ছের ফললাভ 
কবিবে। এই সরোববে অনেক কচ্ছপ দেখিলাম । এই সকল 
কচ্ছপ সম্বন্ধে এক জন্প্রবাদ আছে। মহারাজ ইন্দ্রান্ন 
মন্দিব প্রভৃতি নিম্মীণপুর্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, যদি 
ভাহাব বংশধবগণ কর্তৃক এই সকল্পু কীর্তিকলাপ বিনষ্ট হয়, তাহা 
হইলে তাহাব সকল প্রযত্বই প্রনষ্ট হইবে । এই নিমিন তিনি 
জগন্নথদেবেব নিকট ক্্ীয় বশলোপ প্রার্থনা কবেন । জগন্নাগ- 
দেব তাহাকে এই বর দেন যে, তোমার সন্ভতিগণ এই 
সরোবর মধ্যে কচ্ছপ হইযা বিচবণ করিবে ও অমর হইয়া 
থাকিবে । যাত্রিগণ খই মুড়কি দিলেই উভারা নির্ভয়ে ভক্ষণ 
কবে। এই সবোববের দক্ষিণদিকের সোপানোপবি নুসিংহদেবেব 
মন্দিব ও পশ্চিমদিকে নীলকদেব রভিয়াছেন। শ্রীক্ষেক্রে যে 
আটটা প্রধান শিবলিঙ্গ আছেন, নীলকগদেব তাহাদের অন্যতম । 
উতকলখণ্ডে অফ্টলিঙ্গ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে,_--- 

“কপালমোচনং নাম ক্ষেত্রপালং ষমেশ্বরম. 

মার্কগ্ডেয়ং তথেশানং বিশ্েশং নীলকগকম্‌ 

বটমূলে বটেশঞ্চ লিঙ্গানস্টো মহেশ তু ॥৮ 

শল্লেত্দ অন্লোলক্র- ইহা শ্রীমন্দির হইতে ক্রোশাদ্ধপথে 

অবস্থিত । পুরীর মধ্যে ইহা! অতি উতকৃষ্ট সয়োবর 1,এই প্রকাণ্ড 
সরোবরের চারিধার ইফ্টক দ্বার! গ্রথিত। যাত্রিগণ এই সরোবরের 
জল পান করিয়। থাকে । ইহার মধ্যে একমন্দির আঁছে। বৈশাখ 
মাসে এস্থানে চন্দনযাত্রা নামক এক মেলা হয়। এই সরোবরে 
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কুম্তীর আছে শুনিলাম। যাত্রিগণ মতি সাবধধুনে স্নান করিয়া 
থাকে । 

শ্ধেতগর্জা-- ইহা শ্রীমন্দিরের অতি সন্নিকটে অবাস্থিত। 
এই সরোবর সরববাপেক্ষা গভীর । অনেকগুলি সোপান গরবিতরণ 
করিলে তবে জল পাওয়া য়ায়। জলের রং সবুর্জ্রণ ও 
ছুগরন্ধময়। যাত্রিগণ ইহা! পুণ্যতীর্থ বলিয়া এখানে স্নান করে । 
শ্রেতগঙ্গার তীরে শ্েতমাধব ও মতস্যমাধৰ নামক তি 
বিদ্যমান আছে । 

যমেশ্বর মহাদেব আ্ীমন্দির হইতে প্রায় অদ্ধমাইল দক্ষিণে 
আছেন। উতকলখণ্ডে বর্ণিত আছে যে, মহাদের এখানে যমের 

যম নষ্ট করিয়া দেন। এই শিবলিঙ্গের পূজা করিলে যমবন্ত্রণা 

ভোগ্ন করিতে হয় না । 

ষমেশ্বর-মহাদেবের মন্দিরের পশ্চিমভাগে অলাবুকেশ্বর 
মহাদেবের মন্দির আছে । অপুত্রক ব্যক্তি এই মহাদেবের পুজা 
করিলে গুণবান্‌ পুত্র লাভ করে । ইহার অতি সন্নিকটে কপাল- 
মোচন তীর্থ বর্তমান। এই তীর্ঘদর্শনে জীবের 'অনন্ত পুণ্য 
সঞ্চিত হয়। 

অসষ্টাস্ণ লাভা! 2্তু-ইহা নরেন্দ্র-সরোবর সন্সিকটে 
কাবস্থিত। এই সেতুনিম্দ্রীণ সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ প্রচলিত 
আছ্ে ।' 'কেহ কেহ রলেন যে, রাজা ইন্দ্রছ্যুন্সের মধুপুরী নদীর 
উপরি সেতুনিন্দ্ীণকালে নদীর খরক্রোতে উক্ত সেতু পুনঃ পুনঃ 
তাঙ্গিয়া যায় তম তিনি নদীর .অধিষ্ঠাত্রী দেবীর প্রীতার্থ 
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আপনার অষ্টাদশ পুত্রকে বলি দিয়া এই অষ্টাদশখিলানযুক্ত 
সেতু ,নিশ্মণ করেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, রাজা 
মৎস্যকেশরী নদাপারের স্তুবিধার্থ ইহ! প্রস্তৃত করেন । বৈষ্ঞবগণ 
বলেন যে, যখন শ্রগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু পুরীধামে আগমন 
করেন, তখন খরলোতা। নদী প্র হইতে না পারিয়া এম্থানে 
অবস্থান করেন । জগন্নাথদেব তাহার প্রতি দয়ালু হইয়া 
বিশ্বকর্মা কর্তৃক ইহা নির্র্িত করান। এই সেতুর গঠনপ্রণ।লী 
অতি চমণ্তকার। পূর্ণবকালে যখন যাত্রিগণ পদব্রজে শ্রীক্ষেত্রে 
আগমন করিত, তখন তাহাদিগকে এই সেতু পার হইতে 
হইত । 

আঠারনাল! হইতে কিয়দ'রে লক্ষ্মীর জলা । এখানে নদীর 
জল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হওয়ায় জমা অতান্ত উর্বর এবং প্রায় 
বার মাসেই ফসল কলিয়া থাকে । তজ্জন্ স্থানীয় জনসাধারণের 
এই বিশ্বাস মে, লক্গনী নিয়ত এস্থানে বাস করেন। 

জগন্নীথদেবের মন্দির হইতে প্রায় ২ মাইল দূরে লোকনাথের 
মন্দির । অন্ধকারময় এক কক্ষে শিবলিঙ্গ বিরাজমান । লিঙ্গ 
মুর্তিটা সর্ববদাই জলে নিমজ্জিত আছে । মন্দিরপ্রবেশপথে এক 
পুক্বরিণী আছে। উক্ত পুক্ষরিণীর সহিত পাস্থানের নিন্বস্থ এক 
কৃত্রিম জলের উৎস যুক্ত আছে । শিবরাত্রির দিম্ব উক্ত উৎস 
বন্ধ করিলে শিবলিঙ্গ দৃষ্টিগোচর হয়। এই বিগ্রহকে উড়িষা।- 
বাসিগণ অত্যন্ত ভয় করে। তাহারা জগন্নাথের নামে দিব্য 
করিবে, কিন্ত্রী লোকনাথের নামে দিব্য করিতে ,সাহস করে না । 


২২২ চত্রর্ধাম ও সপ্ততীর্থ। 


উনি পুরীধামের জাগ্রৎ দেবতা । জনসাধারণের বিশ্বাস যে, 
শ্রীরামচন্দ্র ইহণ প্রতিষ্ঠিত করেন । 

চক্রুভ্তীএ্খ-ইহা সমুদ্রতীরের অতি সন্নিকটে অবশস্থিত। 
পাণ্ডাগণ বলে যে, এই স্থানে শ্রীমূর্থিনিন্াণার্থ সর্নব প্রথমে দারু 
বৃক্ষ ভাসিয়া আাসে। এই সারোবরের জল স্ত্মিষ্ট | যাত্রিগণ 
এখানে শ্রাদ্ধাদি কবে ও বালুকার পি দিযা গাকে। উভাব 
নিকটে চক্রনারায়ণের মন্দিব ও আর এক স্থানে শৃঙ্খলাবদ্ধ 
হন্্মান রহিয়াছে। 

চক্রতীর্থে যাইবার পথে সিদ্ধবকুল বুক্ষ আছে । ইভা অতি 
প্রাচীন ও আশ্চর্যজনক বৃক্ষ । বুক্ষটা তলদেশ হইতে স্বন্ধ 
পথ্যন্ত অন্তসারশন্য । কথিত আছে যে শ্রীচৈতন্য, হরিদাস 
বৈষ্ণব প্রভৃতি এই বুক্ষতলে বসিয়া ধ্যান করিতেন। একবার 
রথনিশ্মাণার্থ কাষ্ঠের অভাৰ হওয়াতে পুরার রাজা এই বৃক্ষ 
ছেদনপুর্ববক রথনিম্্ীণ করিতে আদেশ দেন। এই নিদারুণ 
আদেশ শ্রবণে তক্গণ রোদন করিতে করিতে জগন্নাথ মহা প্রভুর 
শরণাপন্ন হন । পরে যখন ছেদকগণ উক্ত বুক্ষ ছেদন করিতে 
আসিল, তখন সকলে দেখিল যে, বৃক্ষটা সারশুন্য অবস্থায় ভূমিতে 
লুষ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে । এই স্থানে শ্রীচৈতন্য দেবের মুর্তি 
বিছ্কমান আছে । | 

এই সিদ্ধবকুলের অনতিদুরেই তেটা-গোপীনাথের মন্দির। 
বৈষ্ণবগণের নিকট ইহা! এক মহাতীর্থ। কথিত আছে যে, 
শ্রীচৈতন্তদেৰ এই মন্দির হইতে অন্তহিত হন। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ২২৩ 


স্র্গ্হান্্-__ইহ। সমুদ্রের নেলা ভূমিতে অবস্থিত । এই স্থানে 
রাজা, ইন্দ্র্রান্সের প্রার্থনার ব্রঙ্গা দেবমু্ডি গঠনার্থ সর্ববপ্রথমে 
আবতার্ণ হন। এখানে অনেক মন্দির ও মঠ আছে। এইস্থানে 
জ্ীশঙ্কর প্রতিষ্ঠিত গোবদ্ধন মঠ বিদ্যমান । এই মঠে শঙ্করাচার্য্যের 
এক প্রস্তরময় মুত্তি রহিয়াক্ছে। এখানে অনেক দুস্রাপ্য 
সংস্কৃত গ্রন্থ আছে । , এই স্বর্গৰারে এক কানপাতা হনুমান 
আছে। সমুদ্রের গঙ্জনে স্মভদ্রা ভীতা হইলে তাহার উদ্রমধ্যে 
হস্পদ প্রবিষ্ট ভয়। তাহাতে জগন্নাথদেব সমুদ্রকে বলেন যে, 
তোমার গজ্জন আমার মন্দিরে যেন না স্টনিতে পাওয়া যায়। 
তিনি হন্ুমানকে পাহারা দিবার জন্য এস্কানে অবস্থান করিতে 
বলেন। হন্ুমান্‌ সেজন্য কান পাতিয়া সমুদ্রে রব গুনিতেছে 
« যাভাতে এ শব্দ গ্রমন্দিরে প্রবেশ করিতে না পারে তাহার জন্য 
সতর্ক রহিয়াছে । 

ন্ব্গবারের অনতিদুরেই এচৈতন্য মহাপ্রভূর পরম ভক্ত 
যবনকুলোভ্ভুত হরিদাস বাবাজীর সমাধিমন্দির আছে। ইহা 
বৈষ্ণবগণের এক তীর্থস্থল । মন্দিরে অনেক বিগ্রহ বিদ্যমান । 

পুরীতে শ্রীমন্দির ও অন্যান্য দ্রষ্টবা স্থান ব্যতীত আর একটা 
শ্রধান দেখিবার জিনিষ আছে-_তাহা সমুদ্র। এই সমুদ্রের 
দৃশ্য অতি চমণ্কার। সাগরের প্রশান্ত ও গম্তীরঞ্মুন্তি সন্দর্শনে 
মনে হয় যেন নারায়ণ অনন্ত শধ্যায় শয়ন করিয়া আছেন। 
অনন্ত আকাশের সহিত অনন্ত জলরাশি মিলিত হইয়াছে । 
সমুদ্রের নীলবর্ণ মুন্তি দেখিয়া মনোমধ্যে এক অপুর্ব আনন্দের 


৭২৪ চতুরধাম ও সপ্ততীর্ঘ। 


উদ্রেক হয়। তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া বেলাভূমিতে আঘাত 
প্রতিঘাত করিতেছে । সমুদ্রের কি তীষণ গর্জন! বহুদূর 
হইতে এ শব্দ শ্রতিগোচর হয়। সমুদ্রের এই অপুর্বব লালা 
সদর্শনে শ্রীচৈতন্য মহা প্রভুর মুচ্ছা উপস্থিত হয়। তাহার মনে 
উদয় হয় যে, এই সমুদ্রই ন্মরায়ণের প্রতিমৃন্তি। এই জ্ঞান 
তাহার মনোমধ্যে উদ্দিত হইলে তিনি সমুদ্রকে আলিঙ্গন করিতে 
যান। সমুদ্রতীর সুধ্যোদয় দেখিবার এক উপযুক্ত স্থল । প্রভাতে 
সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিতে যাইলাম। প্রথমে পুর্বাকাশ ঈষদ্‌ 
রক্তিমাভ। ধারণ করিল, পরে সৃ্যদেবের রশ্মি অল্প লল্ল দেখ। 
বাইতে লাগিল। ক্রমে গোলাকার দেহখানির অল্পপরিমাণ 
নয়নগোচর হইল। তারপর যেন সূয্যদেব লক্প্রদানপুর্ববক 
আকাখমার্গে স্পষ্টভাবে দেখা দিলেন । এই দৃশ্য দেখিতে কি 
চমত্কার! তারপর সমুদ্রসলিলে স্নান করিলাম। সমুদ্রজল 
এত লবণাক্ত যে উহাতে স্নান করিলে গাত্রে আঠা লাগার ন্যায় 
বোধ হয়। সেজন্য পুনরায় পরিক্ষার জলে স্নান করিতে হয়। 
সমুদ্রসলিলে স্নান করিলে স্বাস্থ) সম্বন্ধে বিশেষ উপকার সাধিত 
হয়। পক্ষাঘাতপ্রাপ্ত রোগিগণ প্রভৃতি এস্থানে প্রত্যহ স্নান 
করিলে আরোগ্য লাভ করে । 

বৈকালে সৃষ্যান্ত দেখিতে যাইলাম | সূর্ধ্যদেবের লালবর্ণদেহ 
যেন নৃত্য করিতে করিতে সমুদ্রগর্ভে বিলীন হইয়া যাইল। 
প্রান্তরমধ্যে সুষ্যোদয় ও সুধ্যাস্ত ইহার সহিত উপমিত হইতে 
পারে না। সমুদ্রুতীরে বালুকাময় ভূমি অতি বিস্তীর্ণ । বালুকারাশি 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ২২৫ 


দিগন্ত বাপিয়া প্রসারিত। সমুদ্রতটে ঝিনুক প্রভৃতি 
নানাবিধ সামুদ্রিক দ্রবা ইতস্তত? বিক্ষিপ্ত আছে। এখানে 
ধীবরগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকায় মণ্শ্য ধরিতেছে দেখিলাম । যাত্রি- 
গণ সমুদ্দতরঙ্গে দ্ুই একটা পয়সা নিক্ষেপ করিলে কতকপগ্চলি 
ইতরশ্রেণীর বালক দেই সকল গয়সা তরঙ্গ হইতে কুড়াইয়া 
লইতেছে । ঘাত্রিবর্গ পঞ্চরত্ব প্রদানপুর্বনক সমৃদ্রন্নান করে । 
পৌরাণিক গ্রন্তে জগন্নাথদেবের উৎপন্ছি বিষয়ক বিবিধ 
বিবরণ বিবৃত আছে । এই সকল ইতিবৃন্থের মধো নিম্নোক্ত 
বিবরণ সমধিক প্রচলিত । প্ররাকালে উজ্জয়িনী নগরীতে 
ইন্দ্র্ান্প নামক এক পরম বৈষ্ব নরপতি ছিলেন। তিনি 
কোন্‌ তীর্থঘে গমন করিলে চশ্মচক্ষু দ্বার! শ্রীহরির দর্শনলাভ করিতে 
পারিবেন তদ্বিষয় চিন্ত। করিতে লাগিলেন। তখন বকুষ্ঠীর্থ 
জমণকারী এক বুদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিলেন, “মহারাজ ! আপনি 
পুরুষোন্তম-তীর্ে গমন করুন|” তখন তিনি পুরুষো'ভমে 
গমনপুর্বক অশ্বমেধষচ্কব করেন এবং এক মন্দির নিশ্মাণ 
কবান : কিন্তু 'মন্দিরমধ্যে কোন্‌ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিবেন তাহা 
স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি দিবানিশি এই চিন্তা 
করিতে লাগিলেন। পরে এক গভীর রজনীতে স্বয়ং বিষুঃ 
তাহাকে দর্শন দিয়া বলেন, “কল্য প্রাতে সমুদ্রতীরে পমন করিয়া 
এক বৃক্ষ দেখিবে ও তদ্‌দ্বারা আমার মুর্তি গঠিত করিয়া মন্দির 
মধ্যে স্থাপিত করিবে ।” পরদিন রাজা তথায় যাইয়া এক 
অপুর্বব মহাবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন । যখন তিনি এ বৃক্ষ ছেদন 
১৫ 


২২৬ চতুধণাম ও সপ্ততীর্থ। 


করিতেছিলেন, তখন এক বুদ্ধবিপ্রের বেশ ধরিয়৷ বিশ্বকশ্মা 
তথায় আগমনপুব্বক রাজাকে বৃক্ষচ্ছেদনের কার জিজ্ভাসা 
করেন । ইন্দ্রদান্স ব্রাহ্মণ বলেন যে, এই বুক্ষ দ্বারা মামি 
বিষুরমুণ্তি নিশ্মিত করিব । তখন ত্রান্মণবেশী বিশ্বকন্মী রাজাকে 
বলেন, “রাজন! আমি আখনার অভিলধিত দেবমুছি গঠন 
করিয়া দিব।” ইহাতে ইন্দছ্ান্স ত্রাঙ্গণকে দেবমূগ্তি নিন্দমাণ 
করিতে কতদিন সময় লাগিবে জিজ্ঞাস! করিলে ব্রাঙ্গণ প্রত্াত্তর 
করেন, “আমি তিন সপ্তাহ মধো শ্রীমূত্তিগঠন করিব ; কিন্তু এই 
তিন সপ্তাহকাল মন্দিরদার রুদ্ধ থাকিবে । যদি কেহ দ্বারো- 
দঘাটন করে; তবে তৎক্ষণাৎ আমি চলিয়৷ যাইব ।” রাজা 
ইহাতে স্বীকৃত হন। পরে দ্বাদশ দিবস অতিবাহিত হইলে 
রাজ।"তাহার প্রধানা মহিষীর অনুরোধে মন্ত্রিগণ সহ মন্দিরদ্ধার 
উদঘাটিত করিয়৷ দেখেন যে, তথায় জনপ্রীণী নাই, কেবলমাত্র 
সিংহাসনোপরি দারুমুত্তি রহিয়াছেন। তাভার হস্তপদাদি 
কিছুই হয় নাই। এতদ্দষ্টে নৃপতি অতি ছুঃখিতচিন্তে প্রায়ো- 
পবেশনে রহিলেন। তখন জগন্নাথদেব রাজার ছুঃখে ছ্ঃখিত 
হইয়া গভীর নিশীথে রাজাকে দর্শন দেন এবং বলেন যে 
কলিষুগে আমি হস্তপদবিহীন হইয়া বিরাজ করিব । হস্তপদাদি- 
সংযুক্ত মনুষ্য কোন এক কার্য্যে নিযুক্ত থাকে, কিন্ক শ্রীহরি 
নিজ্ষীয়। তিনি মানবগণকে কাধ্া করিতে বলিতেছেন এবং ষে 
যেমন কার্য করিবে, সে তেমন ফলভোগ করিবে । ইন্দ্রছ্যন্ন 
তাহার পুজাপদ্ধতি সমস্তই জানিয়া লইলেন। 
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জগন্নাথ বুদ্ব-অবতার এইরূপ এক প্রবাদ প্রচলিত আছে । 
এহ নিমুদ্তিকে বৌদ্ধেবা বুদ্ধ, ধন্ম ও সব বলে। বৌদ্ধেরা ধণ্দীকে 
স্থীনূপ ঝুলে। তাহারা বলে যে, বুদ্ধদেবেব অস্থি জগন্নাথদেবের 
উদবে বক্ষিত আছে। প্রত্রতন্ববিদ্গণ গভার গবেষণাব পর এই 
প্রামাণিক তথা আবিষ্ষাৰ কবেন* যে, প্ররাকালে ইহা বৌদ্ধতীর্থ 
স্টান ছিল ; পরে দ্বাদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধধন্্ যখন ভারত হইতে 
লুপ্পপ্রায় 5হইতেছিল, তখন জগন্নাথের মন্দির নিম্মিত তয় এবং 
বৌদ্ধদিগের ত্রিমুদ্তিব পরিবন্ধে হিন্দুগণ কর্টক জগন্নাথ, বলরাম 
ও স্তভদ্রাব নামকবণ হইল । তথাপি বৌদ্ধধন্মের প্রভাব একে- 
বারেই অন্যহিত তইল না। তাহাদেব উদারনীতি অবলম্বনে 
এখানে কি ধনা, কি নিধন, কি ব্রাঙ্গণ, কি ব্রাদগণেতর সকলেই 
জাতিভেদের সংকীর্ণতাদোষ হইতে বিমুক্ত। এখানকার খুলমন্ত 
প্রীতি ও একতা | যাহা হউক, এই জগন্সাথদেব শ্রীবিষুঃই হউন, 
অথব! বুদ্ধ-অবতাবই হউন, সেই ভগবান ভিন্ন আর কেহই 
নভেন। তাহার শ্বীচরণকমলে আমাদের অনন্যা ভক্তি প্রার্থনীয়া। 

পুরীধামের জলবায়ু তেমন স্ডাস্থ্যকর নহে । কেবল সমুদ্রতট- 
প্রদেশ বেশ স্বাস্থাপ্রদ স্থান। সরকার বাহাদুরের আফিস, 
আদীলত ইতাদি কার্যযস্থল সকল সমুদ্রতীরে অবস্থিত । এখানে 
এক ক্‌প আছে, তাহার নাম কাছারি-কুয়। »ইহার জলই 
জনসাধারণ ব্যবহার করিয়া থাকে । এখানে যাত্রিগণের 
্যবহারোপযোগী বন্ুবিধ বাসা আছে; তাহাদের অধিকাংশই 
২শনিম্মিত । 
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মুসলমান রাজন্বকালে হিন্দ্ুগণের অনেক দেবদেবীর নিগ্রহ 
বিধ্বস্ত হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গলার নবাবের সেনাপতি 
হিন্দুদ্ধেধী কালাপাহাড় নানা স্থানের দেব-দেবীর সুত্তি দবংস 
করিতে করিতে দক্ষিণাভিমুখে আগমন করে । তাহার আগমন 
বানা শ্রবণে পাণ্ডাগণ জগন্নাগদেককে চিন্ধান্রদে লুকায়িত রাখে । 
কালাপাহ্াড় পুরীর অনেক বিগ্রভের হস্তপদাদি ছিন্ন করিষা 
আনেক অনুসন্ধানে চিন্াহদে জগন্নাথদেব গুপ্ত আছেন জানিতে 
পাঃর। তখন কালাপাভাড় তগা হইতে শ্রীবিগ্রহঠকে বঙ্গদেশে 
আনয়নপুর্বক দাহ কবিতে লাগিল । যখন জগন্নাথ-দেবকে 
বঙ্গদেশে আনা হইতেছিল, তখন শ্রীমন্দিরের প্রধান পাঞ্চ 
কালাপাহাড়ের সহিত ছদ্মবেশে আসে । দারুমুত্তি অদ্ধদগ্ধ 
হইলে “কালাপাহাড়ের মতা হয়। ইত্যবসরে পাণ্ড। সেই অদ্ধদগ্ধ 
মুত্তি ও তন্মধান্ত ব্রঙ্গামণি লইয়া পলায়ন করে। পরে এক 
নিজ্জন স্থানে উহা সযত্বে স্থাপিত করে । এইরূপে বিশবসর 
গত হইলে খুরদার রাজ ব্রহ্মমণি আনয়ন করিয়া নিন্বকান্ঠ দ্বারা 
জগন্নাথদেবের নবকলেবর নিশ্মিত করেন। 

পুরীধামে গমন করিলে প্রায় সকলেই সাক্ষীগোপালদেবকে 
দেখিয়া আসে । ইহা! পুরী হইতে প্রায় ১০ মাইল দুরে অব- 
স্থিত। পুরী'হইতে রেলগাড়ীতে যাইলে অর্ধ ঘণ্টা মধ্যে- এই 
স্থানে পুছিতে পার! যায় । আমরা পুরী হইতে গোযানে তথায় 
গমন করি। অতি প্রতুষে যাত্রারস্ত করিয়। বেল! ১১টার 
সময় তথায় উপস্থিত হইলাম । সতাবাদী নামক গ্রামে এই 
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মন্দির অবস্থাপিত । গুপ্তরুন্দাবন নামক এক স্থবু5ড উদ্ভান- 
মধ্ সাক্ষাগোপালের মন্দির বিদ্যমান । মন্দিরের চতুর্দিক এক 
প্রাচার দ্বারা পরিবেষ্টিত । প্রাঙণমধো বনতবিধ বুক্ষ রহিয়াছে । 
মন্দিরাভান্তবে শ্রীকৃম্নমূর্টি ও হৎপার্থে শ্রীরাধামূত্তি বিবাজ 
করিতেছে ৷ শ্রীকৃষ্কমূত্তি ধসরবর্ণ প্রস্যবে প্রস্কত। ্রীরাধাঘুক্তি 
পিশুলের দেখিলাম ৷ কি স্থন্দর স্থুললিত মুক্তি! দেখিলে হুদয় 
ভক্তিবসে আপ্রত হয়। হগুকালে মনে হয় যেন গোপাল 
সতাসতাই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন । এই যুগলমৃত্তি সন্দর্শনে 
মনে হয় যে হ্রীবুন্দাবনে আসিয়াছি । জনসাধারণের বিশ্বাস 
যে, জগন্নাথদেবদর্শন করিয়া সান্মীগোপাল দর্শন না করিলে 
সমস্ত পরিশ্রমই বিফল হয়। সে কারণে পুরীধাম হইতে 
প্রত্যাবুহু যানিবুন্দ এখানে আসিয়া থাকে । 

জগন্নাগক্ষেত্রের ন্যায় এস্থানে অন্নভোগ ভয় ন।। প্রত্যহ 
ইহার সাতবার মিষ্টান্ন ভোগ তয় ; তখন খইচুর প্রভৃতি মিষ্টান্ন 
দ্বারা ভোগ প্রদত্ত হয়। প্রতিদিন ইহার সাতবার শূঙ্গার বেশ 
হয়। 

শীচৈতশ্যচরিতাম্থত-গ্রন্থে সাক্ষীগোপাল সম্বন্দে এক অতি 
স্বন্দটব বিবরণ বিকৃত আছে । পুর্ব এই মৃত্তি বৃন্দাবনে ছিল । 
কি "প্রকারে ইহা এখানে আসিল তাহা সংক্ষেপে বিবৃত 
করিব । 

পুরাকালে কাঞ্চীপুরের বিদ্যানগরীস্থিত ছুইটা ব্রাহ্মণ তীর্থ 
পর্যযাটনে বহির্গত হন। তাহারা নান! তীঞ্চ ভ্রমণ করিয়া 
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শ্রীরন্দাননে উপস্থিত হইলেন । সেই সময় তাহাদেব মধ্যে যিনি 
বদ্ধ বিপ্র তাহার সাংঘাতিক পীড়া হয় এবং কনিষ্ঠ বিপ্র প্রাণ- 
পণে ঠতাত।র সেবা শু শীষ করিয়! বুদ্ধ বিপ্রকে বোগমুক্ত করেন । 
বৃদ্ধ বিপ্র পাড়াকালে কনিষ্ঠের সেবায় সম্মৃষ্ট হইযা তাহাকে বলেন, 
“তুমি পুত্র অপেন্সা আমার সেবা কৰিতেছ, দি ভগবৎ্রুপায় 
আমি আরোগা লাভ করিতে পারি, তে স্বদেশে প্রতাবুন 
করিয়া হোমার সহিত আমাব কন্য।র বিবাহ দিব” ইভা 
শ্ঠনিয়া কনিষ্ঠ বিপ্র কহিলেন, “মহাশয় ! ইহা কিরূপে সম্ভব 
হইতে পারে £ আ!পশি ধনমানে আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । অপিচ 
আপনি যদিও স্বীকৃত হন, আপনার আত্মীযঘ স্বজনগণ কেন 
স্বীকৃত হইবেন ১ যদি একান্তই ইভা আপনার অভিমত হয়, 
তবে গোপালেব সমক্ষে নাপনি প্রতিজ্ঞা করুন। গোপাল 
আমাদের সাক্ষী গাকিবে।” তখন বৃদ্ধ বিপ্র গোপালসন্নিধানে 
কনিষ্ঠ নিপ্রকে নিজ কন্যাদানে প্রতিশ্রুত হইলেন । অতঃপর 
বুদ্ধবিপ্র আরোগালাভ করিলে উভযে দেশে প্রত্যাগমন কবেন । 
বুদ্ধবিপ্র নিজগৃহে আসিয়া তাহার মান্সীয়বর্গকে এই ব্যাপার 
জানাইলে তাহারা হাহাকার করিতে লাগিল এবং বলিল যে, 
এরূপ বাক্য বদন হইতে আর যেন বিনিগগত না হয়। 
পরে একদিন কনিষ্ঠ বিপ্র সেই বুদ্ধ বিপ্রের নিকট আসিয়া 
তাহাকে প্রণিপাতপুরব্বক পূর্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করাইলেন, কিন্তু 
বৃদ্ধ বিপ্র সেই কথা গ্রাহা করিলেন না, পুনশ্চ বলিলেন, “যদি 
পীড়ার সময় কোন কথা বলিয়! থাকি তো সে কথা ধন্তব্য নহে।” 
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বদ্ধ বিপ্রের পুত্রগণও আপত্তি করিতে লাগিল, এমন কি, একজন 
কনিষ্ঠ বিপ্রকে প্রহার করিতে উদ্ভত হইল । কনিষ্ঠ বিপ্র 
প্রহারের ভয়ে পলায়নপুর্বক গ্রামের লোকদিগকে এই কথা 
নলিলেন। তখন গ্রামের লোক এক সভা করিল । সেই সভায় 
সকলে সমুপশ্থিত হইলে সভাপঠি, বৃদ্ধ বিপ্রকে জিজ্ঞ!সা করিলেন, 
“তুমি কনিষ্ঠ বিপ্রকে কন্যাদান করিবে বলিয়া বাক্দান করিয়া 
এক্ষণে অস্থীকুত হইত্তে্ কেন ?” বুদ্ধ বিপ্র প্রতুাতর করিলেন, 
“মহাশয় । কবে কি কহিয়াছি, তাহা আমার মনে নাই |” 
বৃদ্ধের পুরগণ ৪ বলিতে লাগিল, “এই বুবা বিপ্র পিতার ধন 
দর্শনে লোভপরবশ হইয়া এই মিথ্যা বাক্য কহিতেছে |” এই 
সকল ব্যাপারে কনিষ্ঠ বিপ্র অশ্রপুর্ণলোচনে বলিলেন, “স্বয়ং 
গোবিন্দজী আমার সাক্ষী আছেন ।” তখন বৃদ্ধ বিপ্র ও তবীহার 
পুনগণ বলিলেন, “বেশ, যদি গোপাল এইস্থানে আসিয়া সাক্ষ্য 
প্রদান করেন, তবে তুমি আমার জামাত। হইবে ।” তাহাদের 
মনে এই ধারণা ছিল যে, কনিষ্ঠ বিপ্র কদাচ সাক্ষী আনিতে 
সমর্থ হউবে*না। কনিষ্ঠ বিপ্র তখন ভগবানের শ্রীচরণ স্মরণ 
করিতে করিতে শ্ীবুন্দাবনে আসিলেন। তিনি কয়েকদিবস 
গোবিন্দজীর সম্মুখে প্রয়োপবেশনে অবস্থান করিলে, একদিন 
দৈবকাণী হইল, “তুমি তোমার স্বদেশে গমন কর, আমি তোমার 
অনুগমন করিব। তুমি কিন্ধু পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে 
আমি আর অগ্রসর হইব না, তৎক্ষণাৎ সেইস্কানে থাকিয়। 
যাইব।” তখন কনিষ্ঠ বিগ্র গোপালকে সঙ্গে লইয়! হৃষ্টচিত্তে 
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সদেশাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । ক্রমে এই সত্যবাদী 
নামক গ্রামের সন্নিকটে আসিয়! কনিষ্ঠ বিপ্রের মনে অনির্ননচনীয় 
আনন্দ উদ্দিত হইল এবং যেমন পশ্চান্তাগে দ্রষ্টিনিক্ষেপ করেন, 
অমনি গোপাল তথায় অবস্থিত হন। তিনি কনিষ্ঠ বিপ্রকে 
বলেন, “তোমার গ্রামবাসিগণকে এই স্থানে লইয়া আইস, আমি 
সাক্ষ্য প্রদান করিব ।” তখন যুব! বিপ্র বৃদ্ধ বিপ্র ও অপরাপর 
লোকদিগকে এই বৃত্তান্ত জানাইলে তাহার! সোঙ্ুসাহে সেস্থানে 
সমাগত হয়। তখন গোপাল সর্ননসমন্গে বলিলেন, “এই 
বুদ্ধ বিপ্র কনিষ্ঠ বিপ্রকে কন্যাদান করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার 
করিয়াছে ।” অতঃপর বুদ্ধ বিপ্র কনিষ্ঠকে জামাতপদে বরণ 
করেন । উৎকলের রাজ] এই বুস্তাস্ত অবগত হইয়া মন্দির 
নিম্মাণকরতঃ পুজার বাবস্থা করিয়া এ বিপ্রদ্য়কে পুরোহিত 
নিযুক্ত করেন। তিনিই, বোধ তয়, গোপালপার্থে শ্রীরাধার 
মুত্তি স্থাপিত করেন। সাক্ষীগোপালের অপর এক নাম 
সত্যবাদী-গোপাল। 

যেথায় সাক্ষীগোপালদেব আছেন, তথায় প্রত্যহ বনহুলোকের 
জনতা হয়। এখানকার ঘরগুলি সব খড়ের দ্বারা নিম্মিত। 
এখানে বাজার আদৌ নাই, তবে পথের পার্খে ছু'একখানি খাস্চ 
দ্রব্যের দোকান আছে। ডাব, রস্তা, নারিকেল প্রভৃতি "প্রচুর 
পরিমাণে পাওয়া যায়। নারিকেল ব্যবসার ইহ এক ন্বপ্রসিদ্ধ 
স্থান। নানা দেশ হইতে এখানে নারিকেল আনীত হয়। 
স্থানটা গাছপালায় পরিপুর্ণ, সেজন্য মনোরম । এখানে চুনা 
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মত্ন্য যথেষ্ট পাওয়া যায়। এখানে কেবল উড়িষাবাসী বাস 
করে, অন্য কোন জাতীয় লোক নাই। 

আমরা সাক্ষীগোপাল দর্শন করিয়া পুরীতে পুনরাগমন 
করিলাম । সাক্ষীগোপাল হইতে প্ররী-এই পথটার সর্বত্র 
প্রায় শহ্শ্থামল ক্ষেত সকল বিদ্বমান আছে। 


সবি স্পম্ক্রিস্ড্হেদ | 


ভাতযাধ্যা। 
(১) 
ভারতে ষে সর্নবসমেত সাতটী মোক্ষিদায়ক তার্থ বিদামান 
মাছে, তন্মধ্যে অযোধ্যার নাম সর্ববপ্রথমে উল্লিখিত । পুবাণাদি 
গ্রন্থে সেই সপ্ত মুক্তিপ্রাদ তীর্থের নাম এই প্রকার বর্ণিত 
আছে,_-“অযোধা। মথুরা মায়। কাশী কার্ধী অবন্তিক]। 
পুরী-দ্বারাব্তী চৈব সপ্ডেতা মোক্ষদায়িকাঃ ॥” 
স্থতরাং প্রতোক ধন্মপ্রাণ হিন্দু নরনারীর এই সংসারে আসিযা 
সাধ্যান্ুসারে সপ্ত মোক্ষদায়ক তীর্থ পধ্যটটন কর! জীবনের প্রধান 
উদ্দেশ্য ভওয়া বিধেয়। মভাভারতপাঠে অবগত তওয়। যায় যে, 
লোকে সপ্ত মোক্ষপ্রদ তীর্থ পর্ধাটনপূর্নবক যেন্ধূুপ ফললাভ করে, 
বিপুলদক্ষিণ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াও তদ্রপ ফললাভ করিতে সমর্থ 
হয় না। 
সন ১৩২৮ সালের শারদীয়া মহাপুজার পরে এস্থানে আগমন 
করি। প্রথমে কয়েকদিবস রাঁচিতে অবস্থান করিয়া হাজারি- 
বাগ সহরে এবং তথা হইতে হাজারিবাগ রোড. ষ্টেশনে 
আপিয়। রেলযোগে মোগলসরাই জংশনে আসি । তথা হইতে 
ফয়জাবাদের গাড়ীতে উঠিয়া ফয়জাবাদ ষ্টেশনে অবতরণ করি। 
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এইস্থান হইতে অযোধ্যা প্রা * মাইল দুবে অবস্থিত । এই 
দুই ক্রোশ পথ অশ্বযানে যাইলাম । যদিও অযোধা নগবাতে 
এক ক্ষুদ্র স্টেশন আছে, তথাপি প্রা সকল যানী ফযজাবাদ 
হইতে আগমন কবে, কাবণ অযোধ।| ক্টেশনে বেলগাডীব 
নাতাযাত বড কম এবং যাগণুকত্ অনেকক্ষণ অপেক্ষা 
কবিতে ভয। 

অযোধ্যা নগবী পণাঁতোযা সবযু শদীব ভীবে মবস্তিত | 
প্রাচীনকালে এহ নগধা কোশণ নামক এক ম্ত্ববিস্যাণ ও 
বঙ্চজনাকাণ প্রদেশেব অন্তর্গ 5 ছিল। মহমি বাল্মীকিব বামাযণ 
পাঠে অবগত ওযা যায £ষ, এ নগবী সুধ্যবংশীঘ আদি 
পুকষ £ববস্বত মনু কনক নিশ্মিতা। মন্তব পব বন্তকাল 
পদান্ত আবোধ্যা নগবী সুঘাবংশীয নুপতিবৃন্দেগ বাজধানী ছিন্ত। 
মহাধ বাল্মাকি বামাঘণ হইতে ঠদানান্তন অযোধা। নগপাঁর 
বণ্তান্তপাঠ যে মহিমান্বিত মহানগবাৰ সন্বদ্ধ চিন মনে পে, 
ব্মান অধোধ্যাদশনে হাহা আমাদেব (শণকট অলাক বলিয়া 
প্রতীয়মান হয*। অযোধ্যাব এখন আব সে দিন নাই | এক্ষণে 
সে এবামও নাই, আব সে অযোধা। প্রবীও নাই । জগতে 
কাণ্য কবিতে শ্ীবামচন্দ্র মাবি9ত হন। তাহাব কার্য শেষ 
হলে তিনি চলিযা গিষাছেন এবং কালবশে এই সমৃদ্ধশালা 
নঠবীব অট্টালিকা সমূহ ভগ্রাবস্থায় পতিত হইযাছে। শীরাম 
চক্দ্রেব সঙ্গে সঙ্গে অযোধ্যাবও সকল সম্পদ বিলুপ্ত" হইয়াছে । 
তারপব বৌদ্ধাধিপত্যের সময ইহা! অল্পপরিমাণে শ্রীবুদ্ধিলাভ 


২৩৬ চত্ুষণাম ও সপ্ততীর্ঘ। 


কবে। পাণ্াপ্রমুখা্ড অবগত হইলাম যে, বিক্রমজিত নামক 
জনৈক হিন্দুনরপতি এস্থানে প্রায় চারিশত দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত 
করেন। মুসলমান রাজত্বকালে কয়েকটী প্রসিদ্ধ মন্দিব ব্যতীত 
সমুদয়ই বিনষ্ট হইয়াছিল । এক্ষণে এস্থানে শতাধিক দেবমন্দির 
আছে ; তন্মধ্যে ৩০।৩৫টী শ্বিমন্দির এবং অবশিষ্টগুলি বিষু- 
মন্দির। অযোধ্যার দেবমন্দিরের কোনটাই বিশেষ প্রাচীন 
বলিয়া বোধ হয় না। ও 

অযোধ্যায় দেবমন্দিরমধো তন্ুমান্-গড় বা মহাবীর-গড় 
প্রাচীন ও সর্বশ্রেষ্ঠ । ইভা এক অন্ুচ্চ স্কানোপরি 
স্থাপিত। মন্দিরে আরোহণার্থ প্রায় এক শত সোপান আছে । 
মন্দিরের প্রাচীরগাত্রে হনুমানের বিগ্রভ বি্ধমান । এই 
বিগ্রহেব উভষপার্থেতি অনেক দেবমূত্তি অবস্তাপিত আছে। 
মন্দিরসনিকটে মোহান্তের গদী আছে । এই অঞ্চলে দেখিলাম 
যে, হনুমানের পুজা মহাসমারোহে সম্পাদিত হয়। পাশ্চাতা 
পণ্চিতগণ হন্ুমানকে কুষিকাধ্যের দেবতা বলেন । এই হনুমান্- 
গড়ে বৈষ্ঞবসম্প্রাদায়ের এক মঠ স্থাপিত আছে । এতদৃভিন্ন 
অযোধ্যায় বৈষ্ণবধন্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আরও ৫।৭টা 
মঠ আছে। হন্ুমান্-গড়ের অনতিদুরে এক জনমানবহীন 
পর্ণবতোপনি মন্দিরাভ্যন্তরে শ্রীরাম, লঙ্গমণ ও সীতাদেবীর 
মুততিত্রয় প্রতিষ্ঠিত আছে । 

অযোধ্যার যে স্থানে শ্রীরামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন, সে 
জন্মস্থান অদ্যাবধি বর্তমান আছে; কিন্তু সেস্থানে প্রাচীন চিন 
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কিছুই নাই, কেবলমাত্র শ্রীরামচন্দ্রের পদচিঙ্ পরিলক্ষিত হয় । 
গল্মস্থানের মধ্যে এক মসজিদ্‌ রহিয়াছে । হিন্দুধশ্মদ্ষী সম্রাট 
ওরঙ্গজেব হিন্দুমন্দির ভাঙ্গিয়া তাহারই উপকরণে এই মস্জিদ 
প্রস্তুত করান। শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমির উপর যে মন্দির ছিল, 
সেই মন্দিরের কয়েকটী কণ্টিপাথস্ত্রর স্মস্ত অগ্ভাপি মস্জিদে 
দেখিতে পাওয়ু! যায়। পুবেন হিন্দ্রমুসলমান মধো মন্দির ও 
মস্জিদ লইয়৷ ঘোরতর বিবাদ হইতে থাকিত ; এক্ষণে ইংরাজ 
বাহাদুরের শাসান মস্জিদ ও জন্মস্থান লইয়া কোনও বিবাদ 
ঘটে না, মন্দির ও মস্জিদ এক রেলিং দ্বারা বিভক্ত ও পৃথক্‌ 
থাকায় কোনরূপ গোলযোগ হইতে পারে না। 

অযোধায় শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের স্থান, শ্রীরাম- 
চন্দ্রের অশ্বমেধযজ্ঞের স্থান প্রভৃতি পাণ্ডা আঙীয় 
দেখাইতে লাগিল । এই নগরীর এক অংশে স্বর্ণসীত৷ 
রহিয়াছেন। স্তবর্ময়ী এক নবমবর্ষায়া বালিকার প্রতিমৃত্তি 
দেখিলাম। শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীকে বনবাস দিবার পর 
অশ্বমেধ যজ্ঞ" করেন, কিন্তু শাস্ত্রে কথিত আছে যে “সস্ত্রীকো 
ধন্মমাচরে” এই বচনাম্ুুসারে স্থবর্ণময়ী সীতাকে সহধশ্মিশী 
স্বরূপ গ্রহণ করিয়৷ যজ্ঞ সম্পাদন করেন । 

অযোধ্যার মহারাজ প্রতিষ্ঠিত কতকগুলি শিবমন্দির ও 
বিষু্মন্দির আছে । ৎসমুদয়ই  আধুনিকভাবে সজ্জিত | 
মন্দিরগুলি কৃষ্ণপ্রস্তর দ্বারা নিন্মিত। অধযোধ্যায় রঙ মহাল ও 
শিষ মহাল দর্শনযোগ্য স্থান । মহলদবয়' কৃষ্ণপ্রস্তর ও স্ফটিকের 
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দ্বাৰা গঠিত | উতা দেখিতে অতি চমণ্তকাব। এখানে ভাবত 
বিখাত তুলসীদাসেব এক আশ্রম বা আখড়া আছে। আশ্রম 
মধ্যে এ্রীবাম, লন্মমণ ও সাঁতাদেবীব মুক্তি বিবাজমান। সেই 
মাশ্রমে সন্ধাকালীন আবত্রিক নিশ্যা দর্শনায়। প্রা সত্তর 
দীপালোকসাহায্যে আবনিক ক্যা সাধিত ভয। কালে 
বেদজ্ঞ ব্রাহ্গণগণ সমন্াব সামবেদোক্ত সুক্ত পাঠ কবিতে 
থাকেন। আশ্রমেৰ সম্মুখভাগে সন্বাসিগণেখ এক বাসভমি 
আছে, সেস্থান সাধুসন্াসিগণে পবিপূর্ণ দেখিল'ম | 

আযোধ্ায মণিপর্বত নামে এক অনুচ্চ স্থান বা টিপি 
আছে , ঠাহাব উচ্চত। প্রা ৫০ হস্ত ভন্বে। অধোধ্য বাসিগণ 
বলে যে, উহা গন্ধমাদন পববতেব এক ভগ্লাংশ । লন্মমণ বখন 
শক্তিশেলে মুচ্ছিত হন, তখন হনুমান বিশলাকববী বৃক্ষ 
চিনিতে ন৷ পাবিষা গন্ধমাদন পনবত উন্তোলনপুব্বক লঙ্কাভিমুখে 
যাইতেছিল। যখন হনুমান অযোধ্যাৰ উপব আসে, তখন 
ভবত হনুমানকে চিনিতে না পাবিষা শক্রজ্ঞানে বাটুলাঘাত 
কবেন। সেই আঘাতে হনুমান ভূতলে পতিত হইলে গন্ধ- 
মাদন পর্বতেব কিযদংশ ভাঙ্গিযা এই স্থানে পতিত ভয। 
মনিপর্ববত বাতীত অযোধ্যা স্থগ্রীব পর্বত ও কুবেব পর্বত 
নামে ছুই স্তুপ আছে। স্থগ্রীব পর্বত উচ্চে প্রা ৭ হাত 
এবং কুবের পর্বত ১৪ হাত হইবে । প্রত্বতত্ববিদ্গণ এই পববত 
ত্রযকে বৌদ্ধস্তুপ বলিষ। অনুমান কবেন। মণিপর্ববতেব সন্নিকটে, 
দুইটা সমাধিক্ষেত্র আছে'। 
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অযোধ্যা নগরীর রামকোট স্রপ্রসিচ্ধ স্থান । জনপ্রবাদ 
প্রচলিত যে, এস্থানে শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গ স্থাপিত ছিল। ছূর্গমধো 
আটটা রাজপ্রাসাদ ছিল, এক্ষণে সে সমুদয়ের কিছুই বিদ্যমান 
নাত । 

মযোধ্াার সরষুনদীতীরে রামঘাট, সীতাঘাট, লক্মনণঘাট 
প্রভৃতি বঘাট আছে । বামঘাট বা জর্গদ্বারঘাট রামায়ণবর্ণিত 
গোপ্রতাব নামক প্রণাহীর্থ। এই স্থান হইতেই আ্ীরামচন্দ্র 
জীবন নিস্জনপুর্বক বৈকুঞধামে গমন করেন । এই ঘাটে 
যাত্রিগণ স্নানদান ৪ ভোজ্গাদি উত্সর্গ করিয়া গাকে। এখানে 
পিতলোকের উদ্দেশে পিগুদান করা কর্তবা | সেজন্য অযোধ্যার 
মার এক নাম রামগয়াতীর্থ । রামথাট প্রস্তর দ্বারা গ্রথিত। 
ঘাটের উপর নানাবিধ বুক্ষ থাকায় সে স্কানের সৌন্দমা অধিষ্ষিতর 
বন্ধিত হইয়াছে । রামঘাট হইতে কিয়দ্দ,ওরে এক প্রাচীন 
ছুগগের ভগ্রাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায় । লন্মণঘাটে লকন্গমণ 
ভ্রাতৃ-আন্ভ্াষ অনুরুদ্ধ হয়৷ ইন্দ্রিয্দার সকল অবরুদ্ধ করিয়া 
প্রাণবিসজ্জঞনন করেন । অযোধায় আসিলে যাত্রিগণের প্রধান 
কর্তৃব্য কণ্ম সরযূ নদীতে স্নান করা । মহাভারতে উল্লিখিত 
আছে যে, সরযু নদীর গোপ্রতার নামক উত্তম তীর্থে রথুকুল- 
তিলক শ্রীরামচন্দ্র কলেবর পরিত্যাগকরতঃ স্বর্গলোকে গমন 
করেন; এই তীর্থ-সলিলে স্নান করিলে মানব, চিরসঞ্চিত 
পাপরাশি হইতে বিমৃক্ত হইয়৷ স্বর্গতি লাভ করিয়। পুর্জিত হয়। 

অযোধায় শ্রীরাম-অবস্তারের কতকগুলি *মূর্তি গঠিত 
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আছে। সে সকলে শিল্পচাতূর্া না থাকিলেও দেখিতে নিতান্ত 
মন্দ নহে । অযোধ্যায় উৎসবের মধ্যে রামনবমীর সময় রামলীলা 
অবশ্য দর্শনীয় । তখন এস্যানে এক মেল। হয়, সেই মেলায় 
প্রায় লক্ষ লোকের সমাগম হয়। নানা দেশদেশান্তর হইতে 
জব্যাদি এস্বানে বিক্রয়ার্থ আনত হয়। 

অযোধ্যায় জৈনদিগের কয়েকটা মন্দির আছে । সেগুলি 
দেখিতে বেশ স্বন্দর । অযোধ্যার প্রায় ৫ মাইল উত্তরে বশিষ্ঠ- 
দেবের এক আশ্রম আছে । 

এখানকার দ্রষ্টব্য স্থান সমূহ দেখিয়া ফয়জাবাদে পুনরাগম 
করিলাম | 


স্বম্ধুক্া £ 
(২) 

, সন ১৩১৩ সালের আশ্বিন মাসে আমি সপরিবারে তার্থ 
ভ্রমণকালে 'এই পুণাক্ষেত্রে আগমন করি । ইহ] অতি প্রাচীন 
নগরী । ইহার শান্ত্রসম্মত নাম মধুপুরী । শ্রীতরি এই স্থানে 
মধুনামক দৈতাকে নিহত করেন। এই নগরী যমুনার 
দক্ষিণকূলে অবস্থিত । রামায়ণ ও মনুস্বৃতি হইতে অবগত 
হওয়া যায়, স্বে পূর্বেব এস্থানের নাম শৃরসেন ছিল। তৎকালে 
ইহা' বিশেষ সমৃদ্ধী নগরী ছিল। খুঁপূর্বব সপ্তম শতাব্দীতে 
চিন পরিব্রাজক হিয়নচিয়ং যখন মথুরায় আসেন, তখন এস্থানে 
বৌদ্ধগণের অনেকগুলি মঠ ছিল। পরে দশম শতাব্দীতে 
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'হিন্দুধশ্মের উন্নতি ও বৌদ্ধধন্মের অবনতির সহিত এই নগরীর 
যথেষ্ট শ্রীরদ্ধি বদ্ধিত হইয়াছিল। এই নগরীর ধনৈশর্য- 
দর্শনে সুলতান মামুদ, সেকেন্দারলোদী প্রভৃতি বৈদেশিক নর- 
পৃতিগণ ধনরত্াদি লুটনে প্রবৃত্ত হয়েন। তাহাদিগের দ্বারা 
মথুরার ছুরবস্থা হওয়া সন্দেও প্রাকৃতিক সৌন্দধ্যে এই শ্রীকৃষ্ণের 
জণ্মভূমি চিব শান্তিময স্তল। ইচা৷ হিন্দুগণের এক মহাতীর্থ। 
যমুনাতীরস্থ ঘ্ুটগুলি কত়কালের পুরাতন কথ। স্মরণ করাইতেছে। 

বন্তমান মণরা নগবীব পশ্চিমভাগে মল্লপুবা নামে এক 
ক্ষুদ্র পল্লী আছে; এ পলীতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ভয়। এই 
স্থানে বস্থদেব ও দেবকীব শ্বেত প্রস্থরময় প্রতিমন্তিদ্বয় 
অবস্থাপিত আছে। ংসকারাগারে তাহার! যেরূপভাবে 
ছিলেন, সেইরূপে এই মুত্তিদ্ধয় গঠিত হইয়াছে । এই পল্লীতে 
কংসের বনু-সংখাক মল্ল বা যোদ্ধা থাকিত বলিয়া ইহার নাম 
মল্লপুবা ভইয়াছে ৷ শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানের নিকট এক বৃহৎ কুগু 
আছে; উত্তার নাম পোত্রাকুণ্ড। শ্রিকৃঞ্চের জন্মের পর 
সৃতিকাগৃহের বন্ত্রাদি এই কুণ্ডে ধৌত হয়। মণ্রাবাসিগণ এই 
সলিল পবিত্র জ্ঞান করে। এই কুণ্ডের অনতিদুরে কংসালয়। 
কংসভবনের স্তুপাকার প্রস্তর ও রাশীকৃত ইষ্ক ভিন্ন অন্য 
কোন বস্তই বিগ্ধমান নাই । এই স্থানে সম্রাট ওরঙ্গজেব এক 
মস্জিদ নিশ্মীণ করান ; উহা! এক্ষণে ও বর্তমান আছে ।* এইরূপ 
জনপ্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায় যে, ওরঙ্গজেব বক্ংসতবনের 
অধিকাংশই বিনষ্ট করিয়া দেয়। এখানে কেশবদেবের এক 
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মন্দির আছে । মন্দির মধ্যে কেশবদেবের চত্রর্স্তবিশিষ্ট মৃ্তি 
বিরাজ করিতেছে । উহার চত্ুরহৃস্তে শঙ্খচক্রগদাপল্ম শোভ। 
পাইতেছে । এই মুক্তি পরিগ্রহপুর্বক শ্রীকৃষ্ণ বন্ুদেবগুহে অবতীর্ণ 
হন । 

তারপর ভূতেশখর-মভাদেবের মন্দির দেখিতে যাইলাম । এই 
মন্দিরে ভতেশ্বর মহাদেব ও" তৎ্পার্থ্ে পাতালদেবা আছেন । 
এই মহাদেব কংস কর্কক প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্দিরটা গা অন্ধ- 
কারে আচ্ছন্ন । মালোকসাহায্য ব্যতীত বিগ্রভের দর্শনলাভ 
কর! স্থকঠিন। এই মন্দিরের কিরদ্দ,রে এক অন্রচ্চ স্থানোপরি 
মহাবিছ্বেশ্বরী-দেবী আছেন। ভুতেশ্বর মহাদেবের মন্দিবে 
ব্রজেশখবর নামক এক শিবসুপ্ডি আছে । পাণ্ডাপ্রমুখাণ্ অবগত 
হইলাম যে, শ্রীকৃষ্ণ এই শিবমুন্তি প্রতিষ্ঠিত করেন । ভুতের 
এস্থানের তীর্থকলদাতা | ভূতেশ্বরের মন্দিরের পার্খে বলভদ- 
কুণ্ড নামক এক পুণ্যসলিলা পুষ্ষরিণী আছে । 

মথুরায় দ্বারক।নাথের মন্দির বেশ সুন্দর ; বিশেবতঃ ইহার 
নাটমন্দিরটা অতি চমণ্ডকার | মন্দিরমধ্যে দ্বারকানাথ, মথুরানাথ, 
ব্রজনাথ, যমুনাদেবী প্রভৃতি রহিয়াছেন। মন্দিরের বারাণ্ডায় 
নিত্যানন্দ প্রভূর মুর্তি অবস্থিত। মন্দিরের বহির্ভাগে শেঠে- 
দের এক প্রকাণ্ড অট্রালিকা দণ্ডায়মান । | 

মথুরাঘি পুর্ববদিকে যমুন! প্রবাহিত । যমুনাতীরে সর্ধব- 
সমেত প্রায় ২৪টী স্নানের ঘাট আছে। শান্দড্রে প্রত্যেক 
ঘাটের পৃথক্‌ পৃথক্‌ মহিমা বর্ণিত আছে। এই ঘাটগুলির মধ্যে 
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বিশ্রান্তি ঘাট, প্রুব-ঘাট, অবিমুক্ত-ঘাট, প্রয়াগ-ঘাট প্রভৃতি 
কয়েকটা প্রসিদ্ধ ঘাট আছে; বিশ্রান্তি-ঘাট সহরের পুর্ববদিকে 
ষমুনাারে 2বস্থিত। কথিত আছে যে, প্রীরুষ্জ কংসাস্ররকে 
বধ করিয়। এই ঘাটে বসিয়। নিশ্রাম করেন । এই ঘাটে পিত- 
পুরুষের উদ্দেশে পিগু প্রদান করিলে তাহার৷ পুন্নাম-নরক 
হইতে পরিত্রাণ পাইয়া পিতলোকৈ প্রেরিত হন। পুরাণেও 
উল্লিখিত অআমুছ্ভে যে, ,বিশ্রান্তি নামক তার্থ সর্দবপাপনাশক 
এবং ঘে কেহ এই তার্থে স্লানান্তে অফ্রুতের পুজা কবেন, তিনি 
ত্রিতাপের ভ্বালা হইতে বিমুক্ত হইয়া অন্তিমে মুক্তি লাভ 
করেন। বিশ্রান্তিঘাটের শোভ। মনোমুগ্ধকর । মথ্বায় যত 
গুলি ঘাট আছে, ৩ম্মধো এই ঘাটইঈ অধিক শোভনীয় | 
সন্ধবাকালে এই ঘাটের আরতি দর্শনযোগ্য । সেই আরত্রিক 
রেয়াসন্দশনে হৃদয়ে এক অভুতপুবব ভাবের সঞ্চার হয়। 
তখন তথায় বভলোকের জনত। ভয়। 

যমুনার প্রব-ঘাটও স্থৃপ্রসিদ্ধ | যেস্থানে প্রুব স্বেচ্ছায় তপস্তা। 
করেন, তথায় পিতৃপক্ষে পিতৃপুরুষের" পিগুপ্রদান করিলে 
তাহাদের উদ্ধার হয়। এই স্থানে এক অনুচ্চ পর্নবতোপরি 
প্রন পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরির সাক্ষাণ্ড লাভ করেন। এখানে 
শ্ীহরির এক সুন্দর প্রতিমৃত্ঠি প্রতিষ্ঠিত আছে । 

মথুরায় বিগ্রহের সংখা] গণনাতীত। বারাধাসী যেমন 
শিবময়, এই পুণ্যক্ষেত্রও তজ্রপ বিষঞ্ময়। বুৰ্মানকালে 
এস্থানে রাধাকৃষ্ের মন্দির, বিজ্য়গোবিন্দজীর মন্দির, গোবদ্ধন 
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নাথের মন্দির, মোহনজার মন্দির প্রভৃতি অবশ্য দর্শনীয় । এই 
মথুরাতে ১৮০৩ খুষ্টাব্দে এক ভীষণ ভূমিকম্প হওয়ায় নগরীর 
বু প্রাচীন কান্তি বিলুপ্ত তয়। | 

প্রাচীন কীণ্তিকলাপ ও দেবমন্দির ব্যতীত আরও আনেক 
দেখিবার জিনিস আছে । মথুরায় যমুনার উত্তর সীমায় এক 
প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে । স্থানীয় জনসাধারণ উভাকে 
“কংসকা কিনা” নামে অভিভিত করে: কিন্তু কৃত পক্ষে 
উহা জয়পুরাধিপতি মানসিংহ কর্তক নিশ্মিত হয়। কালক্রমে 
উা বিধ্বস্ত হইয়া! এইকূপ ভগ্নাবস্থায় পতিত হইয়াছে । নহাবাজ 
মানসিংহের বংশধর ন্বরেশ্বর জ্যোতিবিষ্ভালোচনার্থ এস্বানে 
এক মানমন্দির ব| অবসারভেটরী নিম্মীণ করেন। তিনি 
এই জ্যোতিবিষ্ঠা প্রচারার্থ কাশী, মথুরা, উচ্ভযরিনা, দিলী « 
জয়পুর-_এই পঞ্চস্থানে পাঁচটা মানমন্দির স্থাপিত কবেন। 
দুর্ভাগ্যবশতঃ অধুনা মথুরাতে তাহার চিহ্নমাত্র বিদ্যমান নাউ । 
মথুরার অধিবাসিগণের মধো অধিকাংশই হিন্দু। 

মথুরাতে দ্রষ্টব্য স্থান সমূহ দেখিয়! শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র 
বুন্দাবনে আগমন করিলাম । উহা৷ মথুরা হইতে ৬ মাহল দূরে 
অবস্থিত। মথুরা হইতে বৃন্দাবনের পথটী বড় স্থুন্দর । পাগের 
একদিকে যমুনা নদী ধীরতভাবে প্রবাহিত হইতেছে ও অপরদিকে 
শশ্যশ্যামল”বনভূমি প্রকৃতির শোভাবদ্ধন করিতেছে । এই 
সকল সৌনরধ্য উপভোগ করিতে করিতে আমরা শ্রীবন্দাবনে 
আসিলাম। 
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বৃন্দাবন তেমন মহতা নগরী না হইলেও বেশ সম্বদ্ধি 
সম্পন্না। বৈষ্ণবগণ এই স্থানেব ম্যায় আর শ্রেষ্ঠতম মোক্ষ প্রদ 
তীর্থ নাই বলিয়া বিবেচনা কবেন। ই। শ্রীরুষ্ের পদরজে 
পবিত্রীকুত। শ্রীভরির অতিগ্রিয় নিতালীলাময পরম পবিত্র 
শীর্ঘ শ্রীবন্দাবন দর্শন করা ও ব্ররজে দেহ বিলুন্িত কর! 
হিন্দুমাত্রেরই অবশ্য ' কর্তবা। এস্বানে আসিয়। ভ্রিলোচন 
গেপীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, ব্রঙ্গা নেত্রনীরে বক্ষপ্াবিত 
_ করিয়াভিলেন, শ্রীচৈতলা ও নিত্যানন্দ প্রভু প্রেমবিহবল হইয়া- 
ছিলেন এবং এস্বানে সনতন প্রভৃতি গোস্বামীগণ ভজন 
গাভিতে গাহিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। 

রন্দাবনের নামোতপত্তি সম্বন্ধে কয়েকটি পৌরাণিক ইনতিবৃত্ত 
প্রচলিত আছে। পূর্ববকালে কেদার নামক জনৈক নরপতির 
বন্দ নান্গী এক ছুহিতা ছিল । বুন্দা অতিশয় হরিভক্ভিপরায়ণ। 
ছিলেন। বুন্দা গৃহত্যাগপুব্বক বনগমন করিয়া হরিমন্ত্র সাধন 
করিতে থনকেন। বুন্দাদেবী যেস্থানে তপস্যা করেন, সেই 
স্থান বৃন্দাবন নামে পরিচিত । কেহ কেহ বলেন যে, শ্রীমতী 
রাধিকার ষোড়শ নামের মধ্যে বৃন্দা অন্যতম | তাহারই ক্রীড়া 
কুপগ্ বলিয়া ইহার নাম বৃন্দাবন হইল। 

বন্দাবনের দেবমন্দির সমূহের মধ্যে গোবিন্দদেবের মন্দির 
গোপীনাথের মন্দির, মদনমোহনের মন্দির ও গোপেশ্বর 
মহাদেবের মন্দির বিশেষ প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ । আধুনিক মন্দিরের 
সংখ্যা গণনাতীত । গোবিন্দদেবের মন্দির রূপসনাতন কর্তৃক 
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নিশ্মিত হয়। বুন্দাবনমধ্যে ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ দেবমন্দির | 
মন্দিরমধো গোবিন্দজজী ও রাধারাণীর মুক্তি বহিয়াছে ৷ গোবিন্দজী 
কি প্রকাবে নপসনাতন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হন তাহার সপক্ষিপ্ত 
বিবরণ এই যে, একদিন প্রীরপসনাতন বুন্দাবনে ব্রঙ্গক শুতারে 
বসিয়া ভজন কবিতেছিলেন, এমন সময় অকন্মাত এক ব্রজবালক 
ভাভাকে এক ভা দগ্ধ প্রদানপুরনক প্রস্থান কবিল। সনাতন 
গোস্বামী বালকের অপরূপ ন্ূপসন্দ্শনে ও দগ্ধদানের কারণ 
অনপগত ভইয়৷ ছুপ্ধ পান করিলেন। দ্বপ্ধপান করিয়৷ তিনি 
অস্বৃতের আস্বাদ পাইলেন । তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, 
যশোদানন্দন শ্রীকুষ্ণই তাহাকে ছু্ধদান করিয়াছেন। তখন 
তিমি “হা গোবিন্দ, হা গোবিন্দ” বলিয়া ক্রন্দন করিতে 
লাগিলেন। তাহার বাথায় বাখিত হইয়া শ্ীহরি তীহাকে 
এই ন্মপ্াদেশ দেন যে, যোগপীঠের নিম্ন হইতে আমাকে 
উভ্তোলিত করিয়া আমার সেবা করিবে। আ্রীরপগোস্বামী 
নিগ্রহকে মৃত্তিকাগর্ভ হইতে উদ্ধ.ত করিয়া মন্দিরমধ্যে অভিষেক 
কেয়া দ্বারা ভাহাকে প্রতিষিত করেন। এই মন্দিরসন্নিকটে 
যোগপীঠ বিদ্কমান । তথায় যোগমায়। দেবী আছেন। এই 
যোগমায়াই শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলার ঘটনকত্রাঁ। 

মদনমোহনদেবকেও শ্রীরপগোস্বামী মথুরা হইতে 
আনায়নপুর্বক প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহার মন্দির মুলতান 
নগরীর কুষ্ধাস কর্তৃক নিম্মিত হয়। মদনমোহনের বাটীর 
পশ্চাদভাগে শ্রীচৈতন্যদেবের সমাধিমন্দির ও তাহার প্রধান 
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শি্য সনাত্রন গোস্বামীর আশ্রম আডে। ইহার কিয়দদ,রে 
কালীয়দহ্-ঘাট ও গোপালঘাট আছে । ঘাটগুলি প্রস্তরে 
গ্রগিত। এক্ষণে ঘাট ভইতে যমুনা সরিয়া গিয়াছে । এই 
কালীয়দহ-ঘাটে হীকুষ্ণ কালীায় ন'মক সর্পরাজকে দমন করেন । 
ঘাটেব উপ এক মন্দিরমধো সহস্রফণাযুক্ত কালীয় সর্প ও 
তত্রপনি শীকুষ্টের মুন্ডি অবস্থাপিত আছে । এই ঘাটের 
নিকটে একটী প্রাটীন বৃক্ষ আছে; কথিত আছে যে, শীকুঞণ 
এই বৃক্ষ হইতে যমুনাগরে লাফাইয়া পড়েন। তশুপরে কেশী- 
ঘাট, নুসিংহঘাট ইত্যাদি অনেক ঘাট আছে । কেশীঘাটের 
উপর যুগলকিশোরের মৃত্তি আছে । কেশীঘাটে কংস/প্ররিত 
কেশীদৈতাকে শ্রীকু্ অবলীলারুমে নিহত করেন । 
গোগীনাথজীকে মধুপঞ্চিত প্রতিষ্ঠিত করেন। মধুপগ্ডিত 
শীরুষ্ণের দর্শনলালসায় খুন্দাবনের বনে বনে ভ্রমন করিতে 
লাগিলেন ও কোথাও দর্শন না পাইয়া “হ1 গোপীনাথ, হ। 
গোপীনাথ” ধলিয়া মুচ্ছিতি হন। তখন শ্রীহরি তাহার প্রতি 
কূপ করিয়। গোপীনাথবূপে দর্শন দেন। তিনি গোপীনাথকে 
পাইয়া এইস্থানে প্রতিষ্ঠাপূর্বক সেবা করিতে লাগিলেন । 
এই মন্দিরসম্নিকটে মধুপণ্ডিতের আবাস-স্থান আছে ।» 
বনগ্রদক্ষিণ ও দেবদর্শন কর! প্রীবুন্দাবনের প্রধান কাধা। 
বন্দাবন সহরমধ্যে নিধুবন, নিকুপ্তীবন প্রভৃতি অবস্থিত । নিধুবন 
ও নিকুপ্জবন প্রাটীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই স্থানসমূহে 
অসংখ্য বানর বাস করে। তাহাদিগকে কোন খাগ্ভ দ্রব্য 
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প্রদান না করিলে তাহার! অন্ধরে প্রবেশ করিতে দেয় না। 
নিধু ও নিকুগ্জবনে বিশাখাকুণ্ড ও ললিতকুণ্ড নামক 
দ্রহটা পাষানসোপানযুক্ত কুণ্ড বিদামান আছে । উভয় কুপ্জে 
প্রস্তরময় সিংহাসন রহিয়াছে । সন্ধ্যাকালে এই স্থান 
পুষ্প ও দীপমালায় পরিশোভিত কর৷ তয়। কথিত আছে 
যে, নিকুগুবনে শরীক শ্রীরাধার পদসেব' করেন। নিকুগ্জবনে 
এক তালবৃক্ষ দেখিলাম । পাণ্ডার নিকট শুনিলাম যে, শ্রীকুষ্ণ 
শৈশবে নবনী ভক্ষণ করিয়া ইহার অঙ্গে হাত মুছিতেন। যে যে 
স্থানে হাত মুছিয়াছেন, সেই সকল স্থানে এক একটা শালগ্রাম 
শিলার স্ষ্টি হয়। সতাই বৃক্ষের স্থানে স্থানে শিলাকার পদার্থ 
বিদ্ছমান আছে । 

বুন্দাবনে আসিয়া অনেকেই চৌরাশি ক্রোশ ব্রজমণ্ডল 
প্রদক্ষিণ করিতে ও ভবন করিতে অভিলাষী হন। এ্রাবৃন্দাবনে 
প্রসিদ্ধ দ্বাদশ মহাবন এবং অপর সমস্তই উপবন। যাত্রিগণকে 
ভূতেশ্বর-মহাদেব ও পাতালদেবীর অনুমতি লইয়া বনগ্রদক্ষিণ, 
আরম্ভ করিতে হয় । দ্বাদশ মহাবনের মধো প্রথম মধুবন। 
পঞ্চমবর্ধীয় প্রুব দেবর্ষি নারদের উপদেশান্ুসারে এই বনেহ 
সর্বব প্রথমে, শ্ীহরির তপস্যা করেন । তৎপরে ক্রমান্বয়ে তালবন, 
কুমুপবন প্রভৃতি আছে। যাত্রিগণের বনপ্রদক্ষিণ করিতে 
যাইলে ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় দশমীতিথিতে বহির্গত হওয়া 
উচিত। ইহাতে শুভদিন, শুভবার প্রভৃতি বিচার করিতে হয় না। 

বৃন্দাবনে সমুদয় দেবমন্দির দর্শন করা সাধ্যাতীত, কারণ 
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এখানে অন্যুন পঞ্চসহত্র দেবালয় আছে । প্রতোক ধন্মপ্রাণ 
বৈষ্ণব একটা দেবালয় স্থাপিত করিয়াছেন। শেঠেদের দেব- 
মন্দিব ও সাজীর মন্মব প্রস্তথরময় মন্দির দর্শনযোগা । এখানে 
এক স্বর্ণ নিম্মিত 'তালবুক্ষ আছে, 

এই নগরাতে লালাবাবু, কালাবাবু প্রভৃতির কুর্ভ আছে। 
ধাঙ্গালীব মধ্যে লালাবাবুই সর্ববপ্রথমে কুপ্তস্থাপনপূর্নক শ্রীকৃষ্ণ 
চন্দমাজীউকে প্রতিষ্ঠিত করেন । তাহার সদাত্রতে প্রতাহ 
হাসংখা দীনহান বাক্তি মন্ন পাইয়া থাকে । 

বুন্দাবনে বাড়ীমাত্রই কুপ্ত নামে অভিহিত হয। বৃন্দাবনে 
সকল সময়ই যাত্রীৰব সমাগম হইয়া থাকে ; তবে ঝুলনযাত্রা, * 
,বাসযাতা ও দোলযাত্র! পনেনাপলক্ষে অধিক যাত্রী সম্বেত হয়। 
আবার ইহাদের মধো ঝুলনযারা পর্বত আতান্ত মানন্দজনক 
পব্ব। তখন সকল কুঞ্জেই সাজসজ্জার আতিশষা পরিদুষ্ঠ 
হয়। এস্বানে গোপীশ্খর মহাদেব সকলের অবশ্য দর্শনীয় । যিনি 
বুন্দাবনে আসিয়া এই মহাদেবকে দর্শন না করেন, তাহার 
বন্দাবনে আগমনফল নষ্ট হইয়া যায়। শ্রীরঞ্জা যখন 
রাসলালা করেন, তখন মহাদেব গোপীবেশধারপরপূর্ববক 
তথায় উপস্থিত হন; কিন্তু শ্রীহরি তাহাকে চিনিতে পারিয়৷ 
গোপীশ্বর নামে অভিহিত করে। এখানে কাত্যায়ণী দেবী 
আছে । উহা! ৫১ মহাগীঠের অন্যতম | দক্ষযতে॥ শিবনিন্দা 
শ্রবণে সতী দেহতাগ করিলে বিষুঃর স্থুদর্শনচত্র দ্বার কন্তিত 
কেশরাশি এখানে পতিত হয়। 
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মণুরার পশ্চিমে প্রায় ১২ মাইল দূরে গোবদ্দন পর্বনত 
অবস্থিত। এই পণে শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড আর কয়েকটা মন্দির 
আছে। এই কুণ্ছদ্য় পাশাপাশি স্থিত । গিরিগোবদ্ধন সাক্ষাৎ 
ভগবানের স্বরূপ । এখানে শীরু্ ও বলদেবের মন্দির আছে । 
গোবদ্ধনের সর্বেবাচ্চ স্থানে মানস-গঙ্গা । এই হৃদ মতান্ত 
গভীর । হৃদের উন্ধর তীরে চক্রেশ্বব মহাদেব আছেন। এখানে 
আর এক কু৭ আছে, তাহার নাম গোবিন্দকুণ্ড । 

গিরিগোবদ্ধন হইতে কিয়দ্দরে বর্ষণা-গ্রাম | ইহা ভ্রীরাপাব 
জন্মভূমি । এস্ানে তিবেণী নান্না এক নদী আছে। 

মথুরা হইতে গোকুল ৫ মাইল দুরে অবস্থিত । ইতা দ্বাদশ 
মহাবনের অন্তত । যমুনার পুব্বপার সমস্তই গোকুল | এখানে 
গোকুলনাথের মন্দির স্প্রাসিদ্ধ। গোকুলসন্নিকটে কোলগ্রাম 
আছে। জনপ্রবাদ এই যে, শ্রীকৃষ্চ কংসালয় হইতে নন্দালয়ে 
যাইবার পণে ষমুনা-উত্তীর্ণকালে নদীগর্ভে পতিত হন ! যে স্থানে 
তিনি যমুনাকে কোল দিয়াছিলেন, সেস্থানের নাম কোলগ্রাম । 
পাণ্ডাগণ এই স্থানের এক অট্রালিকার তগ্নাংশকে নন্দের 
প্রাসাদ বলিয়া যাত্রিবুন্দকে দেখাইয়া থাকে । এখানে কতকগুলি 
মন্দির ও ক্ষীরসমুদ্র নামক এক পুণাতোয়া পুক্ষরিণী আছে । 

মথুরা, বৃন্দাবন, গোকুল প্রভৃতি তীর্ঘস্থানসমুহে প্রাচীন 
চিহ্ষ বিশেষ বিদামান নাই । তথাপি স্থানমাহাত্য ও অতীতের 
স্মৃতি দর্শকের চিন্ত ভক্তিরসে আপ্নত করে। যমুনাবক্ষ হইতে 
এই সকল স্থানের সৌন্দর্য্য অতি চমণ্কার দেখায় । 
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মথুরা ,যে কেবল সপ্তুমোক্ষপ্রদ তীর্গের মো পরিগণি 
তাহ! নভে, ইহা ৫১ মহাপাঠের এক মহাপাঠ | 

মথুরা ও বৃন্দাবনে স্থানে স্তানে এক্ষণে স্ৃত্তিকাগর্ভ তইতে 
পুবান কীন্তিকলাপ আপিদ্রুত হইতেছে | মতই পুরাতন্কের 
নানানুসন্জান চলিতেছে, ততই নৃতন নূন তথাসশু আবিষ্কৃত 
হয়া ভাবত -ইতিহাসেধ পষ্ঠা বি ও উচ্ড্লিত করিতেছে । 


হ্বান্ল। স্ব] ভ্ন্বিদলা ল্র 
(৩৬) 

এই পরম পনিত্র স্থানে যখন সপরিবারে তীর্থভ্রমণে বহির্গত 
হই তখন একবার আসি ; পুনরায় যখন বদরিকাশ্রামে গমন করি 
তখনও এন্থানে আসিতে হয়। এই স্থানের শোভা আনির্ববচনীয় । 
গগনস্পশী হিমাদ্রির পাদমুলে এই পুরী অবস্থিত । পুণ্যসলিলা 
জাহুবী এই স্থানে ভিমালয়পব্বত হইতে প্রথমে অব্তীর্ণ। 
হন। গঙ্গার দক্ষিণতটে এই নগরী স্থাপিতা । ইহাক প্রকৃত 
নাম মায়াপুরী। কেহ কেহ ইহাকে কপিলস্থান কহে, কারণ 
কপিল মুনি এখানে কঠোর তপস্যা করেন। শৈবেরা হরিদ্বারকে 
“হরদ্বার” বলেন। 

ভরিদ্বারে মন্দিরসমূহের মধ্যে মায়াদেবীর মন্দির সর্বাপেক্ষা 
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প্রাচীন। মন্দিরমধ্যে চতুর্স্তবিশিষ্টা মায়াদেবী বিরাজিতা | 
তক্তবুন্দের প্রদত্ত সিন্দুরে তীহার মু্তি আচ্ছাদিত। দেবী 
এক হস্তে নৃমুণ্ড, এক হস্তে চক্র ও এক হস্তে ত্রিশুল ধারণপুররবক 
চতুর্থ হস্ত উত্তোলিত করিয়া দগ্ডায়মানা আছেন | এই মন্দিবদ্ধারে 
এক খোদিত লিপি আছে । এই শিলালিপিদর্শনে কানিংহাম, 
সাহেব এই সিদ্ধান্তে উপনাত হন যে, এই মন্দির দশম শতাব্াাতে 
নিম্মিত হয়। মন্দিরের চতুঃপার্থে ভগ্ন অট্ুলিকা ও অরণ্য 
রহিয়াছে । এই মন্দিরসনিধানে এক পববতশিখরোপবৰি 
বিল্বকেখরদেব আছেন । ইনি মায়াপুরীর ক্ষেত্রপতি । মন্দিরটা 
বেশ নিজ্ভন স্থানে অবস্থিত । 

তরিদ্বারে দক্ষেশ্বব মহাদেব ও সভীকুপ্ত শ্রেষ্ঠ তার্থ। দক্ষেশ্বর 
শিবমন্দিরটা বেশ বড়। কথিত আছে যে, দক্ষ শিবকে নিমন্ত্রণ 
না করিয়া যঙ্ঞ করেন ও সেই যজ্ঞে পতিগতপ্রাণ। সতী 
পতিনিন্দা শ্রবণে প্রাণত্যাগ করেন । সতীবিরহে কাতর 
হইয়া মহাদেব দক্ষ নষ্ট করেন ও দক্ষের মস্তকচ্ছেদন 
করিয়৷ তাহাতে ছাগমুণ্ড স্থাপিত করেন । পরে দক্ষ দিবাজ্ভ্তান 
লাভ করিয়৷ এই শিবমুত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। এই শিবমুর্ধির 
নিকটেই সতীকুণ্ড। সতী এই স্থানে প্রাণ্ত্যাগ করেন। এই 
কুগুসলিলে স্নান করিলে রমণীগণ সতীর ন্যায় সৌভাগ্যশালিনী 
হইয়। থাকেন'। 

সর্ববনাথের মন্দিরটা দেখিতে বেশ স্থুন্দর | মন্দিরমধ্োে 
মহাদেবের মূর্তি স্থাপিত। এই মন্দির শতচূড়ায় পরিশোভিত । 
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মন্দিরের চতুদ্দিকে দ্বিতল গৃহরাজি বিরাজিত। ইহার কিয়দদূরে 
এক পুরাতন ছুর্গের ভগ্রাবশেষ বিদ্কামান আছে । 

হরিদ্বারে গঙ্গার পরপারে চন্তীর-পাহাড় নামক এক অনুচ্চ 
পর্নতোপরি মন্দিরমধো চণ্ডীদেবী প্রতিষ্ঠিতা আছেন। এই 
পর্বনত ভইতে হরিদ্বাবের দৃশ্য চিরবৎ প্রতীয়মান হয়। হরিদ্বারে 
দশাবতারের এক মন্দির আছে। শ্ই মন্দিরমধো শ্রীহরির দশ 
অবতারের গ্রস্তরময় মুর্তি সকল রহিয়াছে । মন্দিরটা গঙ্গাতীরে 
অবস্থিত বলিয়। বড়ই শন্দর দেখায় । এস্থানে এক কুণ্ড আছে; 
পাণ্ডার বলে যে, ভাম দর্গারোহণকালে তাভার গণ এই স্থানে 
নিক্ষেপ করাতে এই কুণ্ডের উৎপন্তি হইয়াছে! উক্ত কুণ্ডের 
সম্মুখভাগে একখণ্ু প্রকাণ্ড প্রস্তর আছে। পাণগ্ডারা উহাকে 
ভীমের গদ] বলে। 

হরিদ্বারে আনেক ঘাট আছে, তন্মধ্ো ত্রঙ্গকুণ্ড-ঘাট, 
কুশাবর্ধঘাট প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। ব্রঙ্গকুগুঘাটে স্নান করা 
স্থপ্রশত্ত । এই স্থানেই গঙ্গা পর্বত ভেদ করিয়! প্রথমে সম. 
তলক্ষেত্রে পতিত হন। কুম্্মেলার সময় ধাত্রিগণ এই খঘাটেই 
স্নান করে। তৎকালে এখানে স্নান করিলে জীবের আর 
পুনর্জন্ম হয় না । এস্থানে নান৷ দেশদেশান্তর হইতে যাত্রিবুন্দ 
'মৃতদেহের অস্থিনিক্ষেপ করিতে আগমন করে। এই ঘ্নটের 
উপরি এক মন্দিরমধ্যে গঙ্গাদেবীর প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিতা আছে। 
এখানে হরির চরণচিহু দৃষ্ট হয়। কুশাবর্তঘাটে পিতৃপুরুষের 
উদ্দেশে শ্রান্ধতর্পণ কর! স্থপ্রশস্ত। এখানে শ্রাদ্ধাদি পিতৃ- 
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কাধ্য করিলে পিতৃপুরুগগণ বিষুণলোকে গমন করেন। এই 
ঘাটের উত্ুপভ্তি বিষয়ক এক কিংবদন্তী শুনিতে পাওয়া ঘায় 
মে, একদা কোন এক খষি এস্থানে যোগসাধনায় নিরত ছিলেন, 
এমন সময় গঙ্গা! প্রবলবেগে প্রবাহিতা হইয়া ধ্যানমগ্ন খষির 
কুশা শোতে ভাসাইয়া লইয়া যায়। ধ্যানান্তে খষি নয়ন 
উন্মিলিত করিয়া সম্মুখে কুশা না দেখিয়া ধ্যানপ্রভাবে অবগত 
হইলেন যে, গঙ্গা তাহার কুশ ভাসাইয়া লইয়াছে। তখন 
তিনি তপোবলে গঙ্গাকে আকষণ করেন । গা তাহার প্রতি 
সন্থুষ্টা হইয়া এই বর প্রদান করেন যে, অগ্ভাবধি এই ঘাটের 
নাম কশাবনছ ঘাট হইবে এবং এস্ানে পিতুলোকের উদ্দেশে 
আাদ্ধাদি করিলে তাহার! বিষুকলোকে গমন করিবেন । এখানে 
গঙ্গার শআ্বোত অতি প্রবল । যাত্রগণকে সন্ভর্পণে স্নান করিতে 
হয়। এই সকল ঘাটে দেখিলাম যে, প্রকাণ্ড মণ্স্য সকল 
নিয়ে বিচির করিতেছে । এখানে কেহ জীবহত্যা করে 
না বা কেহ ইহাদের প্রতি অত্যাগার করে না। যাত্রিগণ 
খই, চিড়, মুড়কি জলে নিক্ষেপ করিলে শত শত মৎস্য 
আসিয়া তাহ। ভক্ষণ করে । 

হরিদ্বার হইতে প্রায় ২ মাইল দুরে কন্থল অবস্থিত। 
কথিত.আছে যে এস্থানে দক্ষরাজের রাজধানী ছিল। হরিদ্বারের 
অপেক্ষা কন্থলের গুহ সকল উৎকৃষ্ট । প্রায় সমস্ত গুহ 
প্রস্তরনিশ্মিত। পাণগ্াগণ এই স্থানে বাস করিয়া থাকে। 
হরিদ্বার অপেক্ষা কনখল প্রাচীন সহর। মহাভারতেও ইহার 
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' বিষয় উল্লিখিত আছে। এস্বানে গঙ্গাক্সান করিলে অশ্বমেধ 
যন্ডের কললাভ হয় । মহাভারতে লিখিত অ[ছে-- 
“ততঃ কন্থলে স্সাহ্বা ত্রিরাত্রোপোধিতো নর। 
অশ্বমেধমবাপ্নোতি দর্গলোকঞ্চ বিন্দতি ॥৮ 

কালিদাসের মেঘদুতে কন্খলের সুন্দর বর্ণনা দেখিতে পাওয়। 
যায়। গঙ্গাজল এস্কানে নীলাভ ঝুলিয়া ইহ নালধার। নামে কথিত 
ভয়। নীলধারায় প্লান করা কর্তবা। গঙ্গার তটপ্রদেশে 
বভ উদ্ভান থাকায় স্থানটা বেশ মনোরম। উদ্যান হইতে 
সোপানশ্রখেণী গঙ্গাজলে নামিয়াছে । প্রায় প্রতোক উদ্যানেই 
দেবমন্দিব আছে । কন্খলের পগঘাট স্থপ্রশস্ত । এখানে 
জীরামক্ুষঞ্*দেবের সেবাশ্রম আছে । তথায় প্রতিমাসে ছুইশত 
সাধু ও দরিদ্র গরহস্থ বিনাবায়ে ওষধ পায় । প্রতি মাসে প্রায় 
৬৭জন পাড়িত সাধু আশ্রমে থাকিয়া আশ্রমাধাক্ষের "সেবায় 
আরোগালাভ করেন। স্বামী বিবেকানন্দ ইহা প্রতিষ্ঠিত 
করেন। কন্খলে নালধারার ঘাটে গৌরীশঙ্কর-মহাদেৰ আছেন । 
এই কন্থলেই মহাদেব সতীদেহ সন্ধে স্থাপনপূর্ববক নৃত্য করিতে 
থাকেন । 

হরিদ্ারে প্রতি দ্বাদশ বসর অন্তর কুস্তমেল! হইয়৷ থাকে । 
তখন এই অল্লপরিমিত স্ডানে লক্ষ লক্ষ ধন্মলিপ্ল, নরনারী 
স্নানার্থ আগমন করেন। এই কুস্তমেলা তিনটা, স্নানের দিনে 
বিভক্ত হইয়াছে ; প্রথমটা শিবরাত্রির দিন, দ্বিতীয়া চৈত্রমাস্সের 
অমাবস্যা তিথিতে ও তৃতীয়টা চেত্রসংক্রান্তি দিন"হইয়৷ থাকে । 
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শেষোক্ত দিন সর্ধপ্রধান যোগের দিন। সেদিন হরিদ্বার ও 
কন্খলের পথে পথে এত ভিড় হয় যে, তথায় পদবিক্ষেপ করা 
স্বকঠিন হয়। কন্খলে অবস্থিত যাত্রিগণ ও নিকটস্থ গ্রামের 
মাত্রিগণ শেষ রাত্র হইতেই হরিদ্বারে আসিতে থাকে । অন্ধকার 
সত্বেও মেলাভূমি জনক্োতে পরিপূর্ণ হইয়। যায়। তখন 
এস্থানে নানা পন্থের এত সাধু একত্র সমবেত হয় যে, তদ্দক্টে 
স্থ্পঞ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ভারত এখনও ধর্মহীন হয় নাউ। | 
যে ধশ্্াগি পুরাকালের সাধুমহাত্মাগণ কর্ডক প্রচলিত হইয়াছিল, 
তাহা এখনও নির্ববাপিত হয় নাই। যাহাদের বিশ্বাস যে 
ভারতে একেবারে ধশ্মলোপ ঘটিয়াছে, তাভারা এই কুস্তমেলা 
দেখিলে পর এরূপ অমূলক ধারণা হৃদয় হইতে বিদুরিত করিতে 
পারিবে । এই মেলায় কত রাজা, মহারাজ, কত শত ধনী 
শেঠের। ভাগ্ারাদি দ্বারা সাধুসন্াসিগণকে পরিতোষপুর্ণবক 
ভোজন করাইয়া ও বন্ত্রাদি দান করিয়া থাকেন, এমন কি, 
দরিদ্র ব্যক্তিবর্গও এই সদুদ্দেশে আপনাদের সামর্থ্যানুসারে 
স্বোপাজ্জিত বিত্তব্যয়ে বিকুহ্ঠিত হয় না। ধন্য সেই নগন্য 
ব্যক্তিবর্গ, যাহার। নিজেদের যশুসামান্য আয় হইতে প্রত্যহ ছুই 
একটা পয়সা সঞ্চিত রাখিয়া এই অবসরে সাধুদদিগের ভোজ নার্থ 
ব্যয় করেন। এই মেলায় প্রত্যেক স্থানে পাঠ, ভজন, 
ধন্মরর্চা ও বর্তৃতা হইয়া থাকে। সকল সাধুই এশ্বরিক তেজে 
তেজীয়ান্‌ ও উৎসাহাম্িত হইয়া জগতগ্সিতার মহিমাকীর্তবনে 
নিরত। এই মেলার সময় এত অধিক যাত্রীর সমাগম হয় যে, 
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বিসূচিকাদি নানা সংক্রামক ব্যাধির প্রাুর্ডাব হয়। সরকার 
বাহাঢ়ুর তণ্নায় শান্তিস্থাপনার্থ বীশক্তি চেষ্টা করে ৷ সেস্থানে 
স্নানের সময় সরকারবাহাদুর কর্তৃক স্থবাবন্থা সম্পাদিত হয়। 
পুলিশ কর্ম্মচারিগণ সকলেই সচেষ্ট হইয়া যাত্রিবৃন্দের সাহাষা 
করে। বার্ষিক মেলার সময়ও শ্রস্থানে বন্ধু বাক্তি সমবেত হয় । 
তখন দেশদেশান্যর হইতে অশ্ব সকল এখানে বিক্রয়ার্থ আনীত 
হয়। 

হরিদ্বার হইতে প্রায় দ্বাদশ ক্রোশ দরে এক হুর্গমপর্্বতমধ্যে 
পিছোড়নাথ-শিব আছেন। পথটী অতান্ত দুর্গম; সুতরাং 
যাতায়াত করা স্বকঠিন। 

সর্গগ্বার তুলা হরিদ্বার গঙ্গার দ্বারস্বরূপ। এই তীর্থে 
ত্রিরাত্র বাস করিয়া স্লানদান করিলে সহ গোদানের ক্ষল্ হয় 
এস্বানে শত সহজ কুকাধ্য করিয়া গঙ্ষান্সান করিলে, ঞগি যেমন 
কান্ঠ দাহ করে, তঙ্রুপ গঙ্গাসলিল সেই কুকার্মারত ব্যক্তির 
পাপরাশি বিনষ্ট করে। এহেন পবিত্র তীর্থে ধশ্প্রাণ হিন্দু 
নরনারী কেম না আসিতে ইচ্ছ। করিবেন ? এখানে শান্তি, প্রীতি 
ও ভক্তির সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃতির এমন নয়ন- 
বিমোহন দৃশ্য অতি অল্প তীর্থক্ষেত্রে বিগ্ঠমান আছে । *নলগা- 
ধিরাজ হিমালয়ের বক্ষ হইতে গঙ্গা যে কুলু কুলু $বনিতে নিম্গে 
নামিয়া আসিতেছে, £লখনীর এমন শক্তি নাই যদ্দারা উহা! 
ভাষায় প্রকাশ কর! যাইতে পারে । 

হরিদ্বার বেশ স্বাস্থ্যকর শ্থান। এস্থানের গঙ্গাজল পান 

১৭ 
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করিলে অজীর্ণতাদোষ বিনষ্ট হয়। কন্থল ও হরিদ্বার লইয়া 
এক মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হইয়াছে, তাহাতে উভয় স্থানের 
বিশেষ উন্নতি সাধিত হইতেছে । রাস্তাঘাট পুর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কার, 
পরিস্ছন্ন ও দুর্গন্ধাদিবিবঞ্জিত। তবে বর্ষাকালে হরিদ্বার তেমন 
স্বাস্থ্য প্রদ স্থান থাকে না। এই মিউনিসিপ্যালিটির সাহায্যে কুস্ত- 
মেলার সময় যে বিসুর্টিকাদি ব্যাধির সত্যন্ত প্রাহূর্ভাব হইত, 
তাহার এক্ষণে যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে? হরিদারে প্রধান 
পথের সংখ্যা অতি অল্প । বাজারের পথটি স্তুপ্রশস্ত। সেই 
পথে দ্বিতল, ত্রিতল অট্রালিকাসমূহ থাকায় পথের সৌন্দর্য্য 
বদ্ধিত হইয়ান্ধে। এখানে ২৪টি ধর্্মশালা আছে । এই স্থানে 
ছগ্ধ, স্বৃত বড় স্থুলত | মত্ত্ত মাংস এম্বানে বিক্রীত হয় না । 
ডাকঘর, থানা, হাসপাতাল প্রভৃতি সমুদ্রয়ই এখানে বিদ্ভমান 
আছে। 


রি স্স্প্ 


ন্কান্পী ? 


€৪) 
কতবার এই পুণ্যক্ষেত্রে আসিয়াছি, তথাপি এস্থাসে 
আসিতে সততই মনে বাসন! উদিত হয়। হিন্দুগণের নিকট এরূপ 
মোক্ষদায়ক তীর্থ অতি বিরল । ইহা! যে কেবল সপ্ত মুক্তিতপ্রদ 
তীর্থের 'অন্ফতম তাহা! নহে, অধিকন্তু এস্থানে দ্বাদশ 
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জ্যোতিলিঙ্গের এক লিঙ্গ আছে ও উহা ৫১ মহাপীঠের এক পীঠ- 
স্থান।, সুতরাং জীবনের শেষাংশ এস্বানে অতিবাহিত করা 
প্রতোক হিন্দু নর নারীর অবশ্ট কর্তব্য । কাশীবাসের মাহাত্ম্য 
সন্গন্ধে শান্গেও এইরূপ উল্লিখিত আছে,-- 
“কাশ্াং বাসঃ সতাং সঙগঃ গঙ্গান্তঃ শ্ভুসেবনম্‌। 
অসালে খলু সংস্মরে সারমেতচ্চতুষ্টয়ম ॥” 

এই অসার সংসারে চারি সার পদার্থ বিদামান আছে,_. 
(১) কাশীবাস, (২) সতসঙ্গ (৩) গঙ্গাসলিল, (৪ ) মহে- 
শ্ববেব সেবার্চন] | 

এস্থানে অনেক তীর্থ বিদ্যমান ; কিন্তু বিশ্বেশ্বরই এই 
স্থানের প্রধান বিগ্রহ ও অন্নপূর্ণা প্রধান! দেবী । বিশ্বেশ্বরের 
তুল্য জ্যোতিলিঙ্গ কলিযুগে আর নাই। পুরাণার্দি গ্রন্থে 
লিখিত আছে যে, “কলৌ বিশ্বেখ্বরো দেব; কলো বারাণসী 
পুরী ।” 

প্রাচীনকালে এই নগরী স্থুবৃহত্ড ছিল, এক্ষণে বরণ! ও 
অসি নামক সরিদৃঘয়ের মধাবর্ভী স্থানই বর্মান বারাণসী | 
এক্ষণে যেথায় সারনাথ অবস্থিত, তথায় বন্ধ স্থান বাপিয়া প্রাচীন 
কাশী স্থাপিত ছি । সংস্কতগ্রশ্থে কাশীর অনেক ন'ম দৃষ্ট হল, 
স্ব্বাধ্যে কাশী, বারাণসী ও অবিষুক্তক্ষেত্র এট তিন" নাম বন 
পুরাতন । শিবপুরাণে উল্লিখিত লাছে যে, মন্তাদেব এই ক্ষেত্র 
ক্ষগকালও পরিত্যাগ করেন না বলিয়া ইচ্ছা অবিমু মাক্ষের নামে 
কীতিত হইয়াছে । 


২৬ৎ চতুধণম ও সপ্ততীর্ঘ। 


শাক্সে যথা £-- 
বিষুক্তং ন ময়! যন্মান্মেক্ষ্িতে বা কদাচন। 
মম ক্ষেত্রমিদং তস্মাদবিমুক্তমিতি স্মৃতম. ॥৮ 

কাশীতে বিশ্বনাথ, কেদারেশ্বর, অন্নপূর্ণা ও ছুর্গাবাড়ী .অবশ্য 
দর্শনীয় । বিশ্বনাথ দ্বাদশ জ্যোতিলিঙ্গের অন্যতম | পুরাণে 
কথিত আছে, “বারাণন্তাং তু বিশ্বেশম্‌১** 1৮ বিশ্বপ্নাথের প্রাচীন 
মন্দির ওরঙ্গজেব নষ্ট করিয়া সেস্থানে মসজিদ্‌ নিশ্ীণ করেন। 
বর্তমান মন্দির আধুনিক কালের নিশ্মিত। এই মন্দির প্রায় 
দেড় শত ব২সরের পুরাতন হইবে । বিশ্বনাথের মন্দির মির- 
ঘাট ও জরাসন্ধ ঘাটের সন্গিকটে সমবস্হিত। মন্দিরচুড়া 
স্থবর্ণপাত দ্বারা বিমণ্ডিত । মন্দিরমধো প্রবেশ করিলে মনে 
স্বতঃই পবিত্র ভাব জাগরিত হয়। কেহ স্তৰ পাঠ করিতেছেন, 
কেহ বা বেদাধায়ন করিতেছেন, আবার কেহ বা স্থললিত স্বরে 
সামবেদীয় গান গাহিতেছেন । সন্ধ্যাকালে বিশ্বনাথের আরত্রিক 
ক্রিয়া অবশ্য দর্শনীয় । তখন সুমধুর বাদ্যধবনি ও বেদধবনি 
একত্র সমন্থিত হইয়া ভন্ত নরনারীর প্রাণে দেবাদিদেবের মহিমা 
কীর্তন করে। সে সকল দৃশ্ু বর্ণনাতীত। 

বিশ্বেশ্বরের মন্দিরসন্নিকটে এক কুণু আছে; তাহার 
নাম জ্ঞানবাপী। এই কুণ্ডের জল পান করিলে মুর্খ ব্যক্তিও 
জ্কানলাভ করিতে সমর্থ হয়। প্রবাদ আছে যে, ছূর্ব্ত 
কালাপাহাড় যখন বিশ্বনাথের মন্দির ধ্বংস করিতে আসে, 
তখন পাণ্্টাণ বিশ্বনাথকে এই কুপমধ্যে লুক্কায়িত রাখে। 
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চ্বানবাপীর উপরি এক ছাদ আছে, উহা ৪০টা প্রস্তরময়' 
স্তাম্তাপরি অবস্থাপিত । জ্ঞানবার্গীর জল অতান্ত অপরিষ্কার ৷ 
বিশ্বনাথের মন্দিরের নিকটে' অন্নপূর্ণা দেবার মন্দির আছে । 
মন্দিরমধো নানালঙ্কারবিভূষিতা অন্নপূর্ণা দেবী দণ্ডায়মান! । 
মন্দিরের একপার্থে সূর্যাদেবের যুক্তি আছে । এখানে আরও 
আনেক বিগ্রহ বিষ্ভমান যথা, গৌরিশঙ্কর, গণেশ, হনুমান 
প্রভৃতি । কাশীতে অন্নপূর্ণা দেবীর কৃপায় কেহ অুন্নকষ্ট পার 
না। শ্যামাপুজার পর এস্থলে অন্নকুটফাত্রা হয়। তখন 
অন্নপূর্ণ। দেবীর স্তবর্ণময়ী মূর্তি নিন্পতলে অবস্যাপিত করা 
হয়। তৎকালে অন্নপূর্ণা দেবীর নাটমন্দিরে, বিশ্বনাথের 
মন্দিরে ও ছুর্গাবাড়ী প্রভৃতি স্থানে র।শীকৃত অন্ন স্থসজ্জিত থাকে । 
এই সময় যাত্রীর সমাগম এত অধিক হয় যে, জনতামধো প্রনশ 
করিলে শ্বীসরোধের উপক্রম হয় । এই অন্নকুটযাত্র। দেখিলে 
মানবেব কোন কালে অন্নকষ্ণ ভোগ করিতে হয না। 

বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের কিয়ন্দুরে কালতৈরবের মন্দির অবস্থিত । 
কালতৈরবেব শুপ্তি' নীল প্রস্তরে নির্মিত। তাহার চঙ্গুণ্ৰয়' 
রজতময়। তিনি স্বরণ সিংহাসনোপরি আসীন । কথিত আছে 
যে, কালভৈরব কাশীতে প্রহরী স্বরূপ অবস্থান করিতেছেন । 
প্রবাদ প্রচলিত যে, যাহায়া কাশীবাসী হয় তাহাদ্চিগের মধো 
কাহারও প্রতি অসন্তষ্ট হইলে কালভৈরব তাহাকে বারাণসী হইতে 
বিতাড়িত করিয়া দেন। কাঁলভৈববের পুজা করিয়া! ঘিনি ধাহা 
কামন! করে তাহাই পাইয়া থাকেন।'” কাপভৈরবের মন্দিরের 
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বামপার্থে দশ অবতারের যৃণ্তি চিত্রিত আছে। এই এমন্দিরের 
নিকটে এক মন্দিরমধ্যে শীতলাদেবীর মুন্তি ও নব গ্রহের মু্ডি 
সকল বিদ্ভমান । নবগ্রের মৃদ্তি যখা__শনি, রবি, সোম, মঙ্গল, 
বুধ, বৃহস্প'ত, শুক্র, রাছু ও কেতু । এই মন্দিরের পুরোভাগে 
কালকুপ নামক এক কুণড গাছে; এই কালকুপে স্নান করিলে 
পিতৃপুরুধগণ উদ্ধার লাভ করেন। এই কৃপটী এমন ভাবে 
নিশ্মিত যে, কেবলমাত্র দিব প্রহরে ইহার মধ্যে সূর্য্যকিরণ 
প্রবেশ করিতে পারে; অন্ত কোন সময়ে সূধ্যালোক ইহাতে 
পতিত হয় না। কা'লকুপের অনতিদূরে বুদ্ধকালেশ্বরের মন্দির 
আছে । এই মন্দির কাশীর সমুদয় মন্দিরাপেক্ষ। প্রাচীন শুনিলাম। 

নবগ্রহের মন্দিরপার্থে দগ্ডপার্ণির মন্দির অবস্থিত । এই 
দণ্ডপাণি সম্বন্ধে কাশ্ীধণ্ডে এইকপ বিবৃত আছে যে, একদ! এক 
বক্ষ দেবাদিদেব মহাদেবকে তপন্তায় তুষ্ট করিলে মহেশ্বর তাহাকে 
এই বর প্রদান করেন যে, তুমি কাশাতে অবস্থানপুর্ববক দ€ু- 
পাণি নাম গ্রথণ করিয়া সাধুগণের পরিত্রাণ ও অসাধুগণের 
বিনাশ সাধংন বত্ববান হও । তুদবধি সেই যক্ষ দণ্ুপাঁণি 
নামে এন্থানে বিরাজ করিতেছেন। দগ্ডপাণির মূর্তি প্রস্তর নিশ্মিত 
ও উহ। উচ্চে প্রায় তিন হস্ত পরিমিত হইবে। 

কামর কেধার ঘাটের সঙ্পিকটে কেদারেশখবরের মন্দির 
রহিয়াছে । এই অঞ্চলে অধিক বাঙ্গালীর বাস বলিয়! ইহাকে 
ৰাঙ্গালীটোলা বলে। কেদারের মন্দিরে কেদারেশ্বর ব্যতীত 
আরও কয়েকটি দেবদেবীর মৃত্তি রহি্বাছে। মন্থিরপ্রাচীর 
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হইতে গঙ্গাবক্ষ পর্যন্ত প্রস্তরময় সোপানশ্রেণী নামিয়াছে। 
তার হইতে অনেকগুলি সোপান, অবতরণ করিলে জলম্পর্শ 
হয়। "ঘাটের নিকট গৌরীকুণ্ড অবস্থিত । কেদার ঘাটের অল্প- 
দুরে রাজ। হরিশ্চন্দ্রের শ্মশান ঘাট বিদ্যমান । 

এখানে মগারাজ মানসিংহ প্রতিষ্ঠিত মানেশ্বর-শিবলিঙ্গ 
আোছে। এই মুন্তির পশ্চিমর্দিকে তিলভাগ্েশ্বরদেবের মন্দির 
বহিয়াছে । « প্রস্তরময়, তিলভাগ্ডেশ্বর মুগ্ডি প্রস্থে প্রায় দশ 
হস্ত এবং উচ্ছে প্রায় তিন হস্ত হইবে । জনসাধারণের বিশ্বাস 
“যে, এই বিগ্রহ প্রতাহ তিলাদ্ধপরিমাণে বদ্ধিত হইতেছেন। 
এই নগরাঁর পশ্চিম সীমান্তে সূর্যযকুণ্ড বা সাম্বাদিত্য তীর্থ 
অবস্থিত । ইনার জলে স্নান করিলে জীবগণ সর্বববিধ ব্যাধি 
হুইতে বিষুক্ত হয়। স্ত্রীলোকগণ ইহাতে অবগাহন করিলে 
কখনও বিধবা হন না। 

কাশীধামের মধাস্থলে ভ্রিলোচন মন্াদেবের মন্দির রহিয়াছে । 
এই শিবলিগ সন্দর্শনে জীবের সংসার ভ্রমণ নিবুত্ত হয়। জর্ন 
সাধারণের বিশ্বাস যে, এই কাশীক্ষেত্রে ভ্রিলোচনদেব বিশ্বেস্থর 
জেযাতিলিঙ্গ ভিন্ন সমুদয় শিবলিঙ্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । এই বিগ্র- 
হোশুপন্তি সন্বদ্ধে কাশীমাহাক্স্যে এক্ধূপ উল্লিখিত আছে যে, দক্ষা- 
বজ্জে সতী দেহত্যাগ করিলে ও সেই দেহ মহেশবরান্ধ 
“হইতে আীতগবান্‌ নুদর্শন চক্র দ্বারা কর্তন পূরর্ক ভূতলে 
নিক্ষেপ করিলে পর মহাদেব ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়। ফাশীতে 
আনিয়া ধ্যানমগ্র হন। তৎকালে শ্্রীহরি নিতা সহত্র কমল 
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প্রদানপূর্ববক দেবাদিদেবের পুজা করিতেন । একদিন পুজা- 
কালে একটি পল্ম কম হইলে বিষুণ নিরূপায় হইয়া স্বীয় 
চক্ষুদ্বয়ের একটি উৎপাটিত করিয়া মহাদেবকে উৎসর্গ করেন। 
হরের কপালে এ নেত্র লাগিবামাত্র উহ! তীহার তৃতীয় 
চক্ষু হুইল এবং তদবধি তিনি ব্রিলোচন নামে অভিহিত হইতে 
লাগিলেন। এই মন্দিরের চতুঃপার্থখে অনেক দেবদেবীর মুক্তি 
আছে। তব্রিলোচনদেবের মন্দিরপ্রবেশপথে এক শ্বেতপ্রস্তর- 
ময় বৃষভ স্যাপিত। 

কাশীতে এক দুর্গীবাড়ী আছে ; তথায় দশভুজানুর্তি প্রতিষিত। 
তাহার দশ হস্তে দশবিধ প্রহরণ বিদামান । বর্তমান ছুর্গাবাড়ী 
রাণী ভবাণী কর্তক নিশ্মিত হয়। ছুর্গাবাড়ীতে প্রতাহ ছাগ 
বলি হুইসা। থাকে । ছুর্গাবাড়ীর মধ্যে দুর্গাকুণ্ড নামে এক কু 
আছে। উহার জল স্থপবিত্র বলিয়। বিবেচিত হয় । 

কাশীতে পঞ্চঘাটের উপর পূর্বেব এক স্থানে বিন্লূমাধবের 
মন্দির ছিল। এক্ষণে সে মন্দির নাই, তথায় মুসলমানদিগের 
মসজিদ্‌ হইয়াছে । উক্ত মসজিদের চারি কোণে চারি ত্তস্ত 
আছে, তন্মধ্ো সম্মুখের ছুই স্তন্ত অতি উচ্চ। এ স্তস্তদ্বয় 
রেণীম।ধবের-ধ্বজ! নামে অভিহিত । উহা! কলিকাতাস্থ মনু- 
মেণ্ট অপেক্ষ' অনেক উচ্চ । স্তস্তোপরি আরোহণ করিলে কাশীর 
সমুদয় দৃশ্য চিত্রব পরিলক্ষিত হয়। 

কাশীতে এত অধিক দেব দেবীর, মুন্তি আছে যে, 
তৎুসমুদয়ের বিবরণ প্রদান করা অসন্তব। প্রতোক ঘাটে ও 
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প্রায় সর্বত্র কোন না কোন বিগ্রহ বিষ্কমান। বছ ঘাটের 
মধ্যে দশাশ্বম়েধঘাট, কেদারঘাট, ধনিকণিকাঘাট প্রভৃতি প্রধান 
ও প্রসিদ্ধ। মণিকরিকার ন্যায় পবিত্র তীর্থ কাঙঈতে অতি 
বিরল। পুরাণাদি গ্রন্তেও মণিকর্ণিকা মাহাত্মা সম্বন্ধে এইরূপ 
লিখিত আছে, 
“নান্তি গঙ্গাসমং তীর্থং বারাণস্যাং বিশেষতঃ । 
তত্রাপি মনিকর্ণাখ্যং তীর্থং বিশ্বেখরপ্রিয়ম্‌ 1” 

এই ঘাটের পার্থেই কাশীর মহাশ্মশান। তথায় দিবানিশি 
চিতাগ্নি প্রন্বলিত আছে । শ্মশানের অল্পদূরে তারকেশ্বরদেবের 
মন্দির অবস্থিত। কথিত আছে যে, তারকেশ্বর কাশীবাসিগণের 
অন্তিমকালে তারকব্রঙ্গজ্ঞান প্রদান করেন। এই ঘাটের 
উপরি শ্রীতগবানের চরণচিহ্ৃন দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ডরধানি 
মন্রপ্রস্তরোপরি ছুই খানি পদতলের চিহ্ধ বিষ্ভমান. আছে? 
কাশীতে দশাশ্খমেধধাটও এক মহাতীর্থ। কাশীখগ্ডমাহাক্যো 
উল্লিখিত আছে যে, ব্রহ্মা এখানে দশটী অশ্বমেধ যহ্ত করেন। 

কাশ্ীর " মানমন্দির অবশ্য দর্শনীয়। জয়পুরাধিপতি 
জয়সিংহ ইহা নিন্দ্মাণ করান । এই মানমন্দিরে নানাবিধ 
জ্যোতিবিষ্ভাবিষয়ক যন্ত্রাদি আছে । এই মন্দিরের গঠনপ্রণালী 
অতি স্থচার । কাশীতে অনেক রাজা মহারাক্কের কীন্তি- 
কলাপ বি্ধমান; তন্মধ্যে নাটোরের রাণী ভবানীর 'কীন্তি 
অসংখ্য । এই পুণাবরতী রমণী এক বর . যাবৎ ৩৬৫টা 
বাড়ী এক একজন ব্রাক্ষণকে দান করেন, এতদৃভিশ্/ 
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ইনি পথঘাট পরিক্ষার ও পুঙ্বরিণী প্রভৃতি খনন করিয়! দেন । 
ইনিই কাশীর পঞ্চক্রোশী পঞ্ প্রস্তুত করাইয়৷ দেন। ইহার 
ছত্রবাড়ী, দণ্ডিভোজনের বাড়ী, গোপালের বাড়ী প্রভৃতি 
প্রসিদ্ধ । কাশীবাদিগণ ইহাকে সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা জ্ঞান 
করিতেন। 

কাশাতে দেবী বিশালাক্ষী আছেন। ইহার মন্দির তেমন 
বৃহৎ নহে । ইনিই এই স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ইহা ৫১ 
মহাপী ঠর অন্যতম । এখানে সতীদেবীর কুণুল পতিত হয়। 

কাশী যে কেবল ধর্মস্থান তাহা নহে, উহা শিক্ষার জন্যও 
চিরপ্রসিদ্ধ। এখনও এখানে সংস্কৃতশাস্ত্লোচনা যথেষ্$ 
পরিমাণে হইয়া থাকে । এখানে অনেক বিদ্যালয় স্থাপিত 
আছে। অধুনা এই পুণাধামে ধনকুবেরগণের ও মহারাজগণের 
অর্থবায়ে এক হিন্দু বিশ্ববিভ্ভালর প্রতি্ঠাপিত হইয়াছে । 
পুরাকালে নান দেশ দেশান্তর হইতে ব্রাঙ্গণবর্গ বেদাধায়নাথ 
এস্থানে আগমন করিতেন। কাশ্মীর মহারাক্জ কর্তৃক গতিষিত 
এক উত্তম সংস্কৃত বিষ্ভালয় আছে । কাশী সংস্কত বিস্তাশিক্ষার 
এক বিখ্যাত কেন্দ্র । 

এই নগরীতে বসিয়। কপিলমুনি সাংখ্যদর্শন লিখিয়াছিলেন, 
গৌঁঠিম মুনি ন্যায়শান্ত্র রচনা করিয়াছিলেন, পাণিনি তাহার 
জরথথঘিখখাত বাকরণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন এবং এই বারণসীর 
উত্তরবাহিণীধঙ্জাতীর পণ্ডিতপ্রবর কুল্নুক ভট্রের মনুস্ৃতির 
টীকারচনাস্থল ছিল। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ২৬৭ 


কাশীর অপর তীরে ব্যাসকাশী বা রামনগর অবশ্থিত । 
এদিকে গঙ্গার তটপ্রদেশ কাশীর ন্যায় উচ্চ নভে। 
জনসাধারণের এই বিশ্বাস যে, কাশীতে মৃত্যু ঘটিলে মানব 
যেমন শিবত্ব লাভ কবে, তদ্রপ এস্থানে মৃত্যু হইলে গর্দভযোনি 
প্রাপ্ত হয়। কথিত আছে যে, এই ব্যাসকাশী ব্যাসদেব কর্তৃক 
নিশ্মিত। ! এই নগরীর উৎপত্তি বিষয়ক এক ইতিবৃত্ত প্রচজিত 
আছে। একদ! বাসন্দেব বারাণসীর সৌন্দর্যা সন্দর্শনে তদপেক্ষা 
অধিকতর এশ্রর্্যবতী নগরীনিন্ধমাণে কৃতসক্কল্প হন এবং তপোৰলে 
পুরীনিম্মাণ করিতে লাগিলেন। তখন ভগবতী ভাবিলেন 
যে, ব্যাসদেবের কাশী নিশ্মিতা হইলে এই কাশী অপেক্ষা 
অধিকতর মহিমাঞ্থিতা হইবে, স্থতরাং লোক সকল ইহ! 
পরিত্যাগপূর্ববক ব্যাসকাশীতে বাস করিবে । এই আশঙ্কায় 
দেবী নাসের যাহাতে পুরীনিম্মীণকাধ্যে বিদ্ব উপস্থিত হয়, 
তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন । অবশেষে দেবী এক বুদ্ধ 
ব্রাঙ্মণীবেশে বাসদেবের সমীপে আগমনকরতঃ তাহাকে 
জিজ্ঞাসা রুরিলেন, “মহাশয় ! সমাপনি কি করিতেছেন, £ ৮ 
ব্যাসদেব ছগ্মবেশধারিনী দেবীকে বলিলেন, “এই পুরীতে 
ষাহার মৃত্যু হইবে, তিনি পরব্রক্গে বিলীন হইবৈন।” দেবী 
তখন ব্যাসদেবকে ছলন! করিতে আসিয়াছেন ; তিনি, এই ভার 
দেখাইতে লাগিলেন যেন কিছুই শুনিতে পান নাঈ ও পুনঃ পুনঃ 
একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা! করিতে লাগিলেন যে, 'ন্বানে স্ৃস্থা 
সমুপস্থিত হইলে জীবের কি হইবে? বারম্বার এই বাক্যে 


২৬৮ চতুধণম ও সপ্ততীর্ঘ। 


ক্রুদ্ধ হইয়া বাসদের ছল্সবেশী দেবীকে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন 
যে, এস্থানে মরিলে লোকে গর্দভ হইবে । দেবী তখন নিজমু্তি 
ধারণ করিয়া ও “তথান্ত্” বপিয়া অন্তহিতা হইলেন । এই 
ব্যাসকাশী নগরীতে এক ক্ষুদ্র মন্দিরমধ্যে একটী শিবমুণ্তি 
প্রতিষ্ঠাপিত আছে । এই নশরীতে কাশীরাজের প্রাসাদ ও 
দুর্গ প্রভৃতি রহিয়াছে । 
! কাশী হইতে ছুই ক্রোশ দুরে সারনাথ অবস্থিত | 
প্রত্রতত্ববিদ্গণের ইহা এক প্রধান দ্রষ্টবা স্থল। বৌদ্ধগণ 
ইহাকে এক মহ্াতীর্ঘথ জ্ঞান করে। বুদ্ধদেব বুদ্ধগয়া হইতে 
বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া এখানে আসিয়া সর্ববপ্রথমে ধন্রপ্রচার 
আরম্ভ করেন। পূর্ণবকালে সারনাথের নাম ছিল মৃগদাব। 
বৌদ্ধযুগের সময় ইহার নাম হইল বুদ্ধকাশী ও ষাড়ঙ্গনাথ । বর্ধমান 
কালে সারনাথে বৌদ্ধযুগের অনেক কীন্ভিকলাপ ভূগর্ভ হইতে 
আবিষ্কত হইয়াছে ও হইতেছে । এস্থানে মহারাজ অশোক 
বৌদ্ধধর্মের বারী ঘোষিত করিবার মানসে এক কী্তবস্তম্ত 
স্থাপিত করেন। কালক্রমে উহা! ্ৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত হয়। 
এক্ষণে উহা ভারতের ভূতপুর্ব শাসনকর্তা লর্ড কঙ্ভনের 
তথ্বাবৃধানে ভগ্নাবস্থায় আবিষ্ধত হইয়াছে। এই স্তস্তোপরি 
চারিটা সিংহমূর্তি রহিয়াছে । উহাদের গঠননৈপুণ্য প্রশংসাহ । 
সারনাথের ভগ্ন স্তূপ হইতে ক্ষুত্রবৃহত্ড বু বৌদ্ধদূর্তি' 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । এই সকল ভগ্ন স্তুপ হইতে দগ্ধ নরকঙ্কাল, 
মুক্তা, পদ্ুরাগৃূমণি ও নানা বৌদ্ধানুলিপি পাওয়া যাইতেছে" 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ ২৬৯ 


লর্ড কর্ন এই সকল আবিষ্কৃত দ্রব্য সংরক্ষার্থ কয়েকটা কক্ষ 
নিশ্মণ করাইয়া দিয়াছেন। সারনাথের স্তুপ মাঠের মধো 
অবন্থিত। যাহারা উহা দেখিতে যায়, তাহাদিগের জন্য এক 
বিশ্রামকক্ষ নিম্মিত হইয়াছে । সারনাথের নষ্টপ্রায় স্তুপ হইতে 
নিত্য নূতন দ্রবাদি পাওয়া যাইতেছে । সারনাথের সেই সকল 
ধ্বংসাবশেয় অবলোকন করিয়া সর্বস্থার্থত্যাগী রাজসন্ন্যাসী 
বুদ্ধদেবের কথা হৃদয়ে উদ্দিত হইতে লাগিল । 

যদিও বারাণসী সকলের ম্ুপরিচিত, তথাপি এই 
পবিত্রতম তীর্থেব অনন্ত কাহিনী লিখিয়া প্রকাশ কর! 
সাধ্যায়ত্ত নহে। 


ওত জা ০৮০৫৮৮-০  অ ও. একার 


কাঞ্ডা। 


(৫) 

সে্বন্ধ-বামেশ্বরপথে এই নগরী অবস্থিতা । মাদ্রাজ সহর 
হইতে ইহার দুরত্ব প্রয় ৫০ মাইল হইবে। ইহা দক্ষিণ ভারতে 
কাশী নামে বিখ্যাতা। কাঞ্চীপুরম্‌ অর্থাৎ ন্বর্ণমযু সহুর 
স্থলপুরাণমতে স্রীক্ষেত্র, রামেশ্বরম, এমন কি বাল্পণসী. অদৌক্ষাও 
পুণ্যতম | এস্থানে ধাহারা বাস করেন ও এস্থান ধাহারা, রুনি 
করেন, তাহারা তে৷ অনায়াসে মুক্তিলাভ করেন,অধিকস্ত এগ্ছানের 
পশুপক্ষিগণও ভবঘন্ত্রণা হইতে অব্যাহতিলাভ করিত্বে পার। 


২৭৩ চতুধাম ও সপ্ততীর্ঘ। 


মহাদেব বলেন যে, প্রলয়কালে ইহা বিনষ্ট হয় না; তখন 
ইস্থা তাহার ত্রিশূলের উপরি রক্ষিত হয়। 

কাঞ্চীনগরী যে কেবল এক তীর্থস্বল তাহা নহে, ইসা অতি 
প্রাচীন ও সমৃদ্ধশালী নগরী । ইহা ছুইভাগে বিভক্ত _শিব- 
কাঞ্ধী ও বিষু কাঞ্ধী। শিব-কাঞ্ধীতে শিবমন্দির ও শৈবগণের 
প্রাধান্য ও বিষুঃ-কার্ধীতে বিষুরমন্দির ও,বৈষ্ণবগণেন আধিপত্য 
দেখিলাম । শুন! যায় এই কাঞ্চীনগরীতে পুরাকালে সহজাধিক 
শিবমন্দির ছিল ; এক্সনে উতার কিছুই নাই বলিলেও মন্ুাক্তি 
হয় না। 

এস্থানে আপিয়া আমর! প্রথমে শিবকাঞ্ধীতে যাইলাম। 
অত্রত্য অধিবাসিগণ ইহাকে বারাণপসী সম জ্গান করে। 
এস্থানের প্রধান বিগ্রহ একাতভ্রনাথদেব, দেবী ভগবতী কামাঙ্গী 
ও শ্রীশঙ্করের প্রতিমুর্ডিও সমাধিস্থল অবশ্য দর্শনীয়। এতঘ্বাতীত 
কৈলাসনাথ-মহাদেবের মন্দির, বৈকুণ _-পেরুমলদেবের বিষুওমন্দির 
ও আরও অনেক শিবমন্দির আছে । একাত্রনাথের মন্দির প্রায় 
অন্ধ মাইল স্থান ব্যাপিয়া অবশ্থিত। উহার চতুন্দিকে উচ্চ 
প্রস্তরময় প্রাচীর বিদ্ধমান। প্রাচীরের চারিদিকে চারি 
গোপুরম্‌ বা প্রধান প্রবেশপথ । উহ্বাদের গাত্রে অসংখ্য 
দেবদেবীর মুঠি খোদিত রহিয়াছে । জর্ননাপেক্ষ। বৃহশ গে পুরমটী 
দশতল1 | দেখিলাম প্রহোক গো পুরমেই আরোহণার্থ সোপান- 
শ্রেণী বিষ্ভমান। উক্ত সোপান শ্রেণী এত অন্ধকারময় 
ফে, নালোক-পাহাধ্য ব্যতীত আরোহণ করা যায় না। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ২৭১ 


বাত্রিকালে গোপুরমের চুড়ায় আলোক প্রদত্ত হয়। 
গোপুরম্ম অতিক্রম করিয়া এক বৃহৎ ধবজজ্তপ্ত 
দেখিতে পাইলাম । তশগ্পরে এক প্রস্তরময় উত্সবমগ্ডপ প্রায় 
সহতরস্ততস্তোপরি অবস্থিত । কিয়দ্দর অগ্রসর হইয়া! এক প্রঙণ- 
ভূমি পাইলাম । এই স্থানে ভগবান্‌ শঙ্করাচার্যের সমাধিমন্দির 
বিদ্যমান । মন্দিরমধ্ শ্রীশঙ্করের মূর্দি প্রতিঠিত। প্রবাদ 
প্রচলিত যে, শঙ্করাচাধ্য তাহার জীবনের শেষভাগ এই একাম্্র- 
নাথের মন্দিবেই অতবাহিত করেন । ৩২ বগুসর বয়সে তিনি 
নির্বাণ লাভ করিলে এই সমাধিমন্দির স্তাপিত হয়। প্রত্যহ 
সাহার পুষক্কাদি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে । এই সমাধি 
মন্দিগের কিষদ%রে কামাক্গণী দেবীর মন্দির ; উহা এক প্রাচীর- 
মধ্যে মবস্থিত। মন্িরমধ্যে কামাক্সীদেবীর ূত্তি ' বিরাজ 
করিতেছে । দেবীর গান্রে বুমূল্য অলঙ্কার ও মন্তকে মণিষয় 
মুকুট শোভা পাইতেছে। এই কামাক্ষাদেবীর সম্বন্ধে এক 
পৌরাণিক ইতিবৃত্ত প্রচলিত আছে। একদা ভগবতী ক্রীড়াচ্ছলে 
হরের চক্ষু পশ্চান্তাগ হইতে হস্ত দ্বারা মাবৃত করেন। ইহাতে 
ত্রিভূবন অন্ধকারময় হইল ; কারণ শুর্া, চন্দ্র ও বহি এই তিন 
নয়ন আচ্ছাদিত হইলে কোথা হইতে আলোক সঞ্চার হইব ? 
ভগবতী এতাদৃশ গছিত কাব্য করায় পাপলিপ্ত। হন। তখন 
মহাদেবাদেশে তিনি এই একাঅনাথের মন্দিরে আসিয়া তপস্যা 
করিতে থাকেন। কিয়শুকাল গত হইলে ত্রিলাচন আপিল 
দর্শন দেন এবং দেবীও পাপ হইতৈ বিসুক্তা "হন। ইহাই 


২৭২ চতুর্ধাম ও সপ্ততীর্থ। 


পৌরাণিকী আখ্যা । ফাল্গুন মাসে এস্থানে পঞ্চদিবস ব্যাপিয়া 
এক উত্সব হয়। 

কামাক্ষীদেবীর মন্দির হইতে অল্লদ্বর গমন করিলে একাত্র- 
নাথদেবের মন্দির। মন্দিরের গাত্রে ও চুড়ায় অতি সুন্দর 
কারুকাধ্য অঙ্কিত রহিয়াছে । মন্দিরমধ্যে একাম্রনাথের 
লিঙ্গমূত্তি বিরাজিত। দাক্ষিণাতোর স্থানে স্থানে মহাদেবের 
পাঞ্চভৌতিক মূত্তি আছে। এই পাঞ্চভৌতিক মুস্তির মধ্যে 
এখানে তাহার ক্ষিতি-মুত্তি। ইহা মৃত্তিকায় নিশ্মিত। অন্যান্য 
দেবালয়ের হ্যায় এখানে জলাভিষেক হয় না। একাম্নাথের 
পুজার প্রধান অঙ্গ পুষ্পাতিষেক | ইহার এক ভোগমুক্তি 
আছে; উৎসবকালে এ মৃত্তি মণিমুক্তা দ্বারা বিভূষিত হয়। 
এই দেবের মন্দিরপ্রাঙ্গণে এক বনু পুরাতন আত্রবৃক্ষ আছে। 
রৃক্ষটা কত কালের কেহ বলিতে পারে না। পাণ্ডাপ্রমুখাত 
অবগত হইলাম যে, উহা প্রায় ৫০০ বৎসরের পুরাতন হইবে । 
অব্রত্য অধিবাসিগণের বিশ্বাস যে, এই বৃক্ষ অনন্তকালের সাক্ষী- 
স্বরূপ দণ্ডায়মান । কথিত আছে যে, ইহার চারি শাখায় 
চতুর্বিবিধ ফল উৎপন্ন হয়। ইহার সত্যাসত্য যাহারা ফলভক্ষণ 
কন্দিয়াছেন তাহারাই বলিতে পারেন। পূর্বেবে এই আত্মবৃক্ষে 
একটা স্থুপক্ক আত্্ফল প্রত্যহ ফলিত এবং তদ্দ্বারা মহাদেবের 
ভোগ প্রদত্ত হইত। সেই কারণে, মহাদেবের নাম একাভ্রনাথ 


হইল ॥ 
তগডপরে' লামর! বিষুকাঞ্চীতে গমন করিলাম । শিবকাী 


পঞ্ম পরিচ্ছে্ব। ২৭৩ 


হইলেই পথের দুরত্ব প্রায় ছুই ক্রোশ হইবে । এই পথ 
ৰেশ পন্রিফার ও গ্রশভ্ত । পের উত্তয়পার্থে সারিবদ্ধ নারিকেল 
বৃক্ষ পাকায় পথের শোভ। যথেষ্ট পরিমাণে বন্ধিত হইয়াছে । 
খানে অনেক ত্রাহ্গণের বসতি আছে । পুর্কেবে এক সময় এই 
কাঞ্চীনগরী মন্থাসমুদ্ধনম্পন্ন! ছিল। যদাপি অধুনা পুরাকালের 
ফৎদামান্ক একীন্ডিকলাপু বিদ্যমান, তথাপি স্থবানেব সৌন্দধা 
“নগরীষু কাঞ্চী” নামের দার্থকতা সম্পাদন করিতেছে | 
বিঞুকাক্ধীতে ্ীবরদারাজস্বামীর সুন্দৰ মন্দিব আছে | 
এই মন্দির শিবকাঞ্চাব মন্দির অপেক্ষা আকারে ক্ষুদ্র হইলেও 
সৌন্দর্যো শ্রেন্ঠ। কথিত আছে যে, বৈষ্ঞবাচার্ষ। শ্রীরামানুজ এই 
ৰিগ্রথ প্রতিষ্ঠিত কবেন। মন্দিরের স্ুরহৎ গোপুরম্‌ অতিক্রম 
কবিয়া এক বিস্তৃত প্রাঙ্গণভুমি পাইলাম । ইহার বাঁমভাগে 
এক শতন্তম্তযুক্ত মণ্ডপ রহিয়াছে । মগ্ডপের মধ্যস্থলে কুম্মেণপরি 
পল্মাসনে বিষু্ঃর ভোগমুর্তি উৎসবকালে স্থাপিত হয়। মগুপের 
পুর্বৰদ্িকে কোটীতীর্থ নামক এক স্থবরম্য জলাশয় বিদ্যমান । 
ইহার পর আর এক প্রাকার অতিক্রম করিয়া ওঁগবান নৃসিংহ- 
দেবেব মূর্তি দেখিলাম । তারপর মুলমন্দির । মুল মন্দিরটী 
দ্বিতল ; তন্মধ্যে প্রীবরদার জন্বামী বা বিষুরকাক্ধীপুবাধীশ্বর বিরাজ 
করিতেছেন । শখচ ব্রগদাপল্পপরিশোভিত চতুভূজ ব্রচ্ষণাদেবের 
কি সুন্দর ও সৌমাসুর্তি! শীবিগ্রহ নানালঙ্কারে বিভৃষিত ও 
অন্তরকে মণিমর মুকুট পরিহিত রহিয়াছেন। এই বিগ্রছের 
নিম্সন্তরন্ছ এক ন্হানে লাক্ষীর মুর্তি স্থাপিত আছে! “এই বিগ্রহ 


১৮৮ 


২৭৪ চতুধণম ও সপ্ততীর্ঘ। 


সন্দন্ধে এক পৌরাণিক ইতিহাস শুনা যায়। একদা পদ্মযোনি 
ব্রক্মা এই স্থানে এক অশ্বমেধষজ্ব করিতে কৃঙসম্কল্প, ভন। 
সরন্দতী এই যন্ছ্ের কথা জানিতেন না। পরে নারদের নিকট 
এই বুন্থান্ত অবগত হইয়া ক্রোধাম্বিতা হন ও যন্তস্থল ভাসা ইবাৰ 
জগ্ নদীরূপ ধারণ করিলেন । তখন ব্রম্থা শ্রীরির শরণাপন্ন 
হন। আ্রীভগবান্‌ যজ্জস্থলে আসিলে ' সরন্বতী নিজ সন্বল্প 
পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং ব্রঙ্গাও নির্বিক্সে যজ্ঞ সম্পন্ন 
করেন। যজ্ঞান্তে সমবেত দেব ও খধিগণ ভগবান্‌ বিষুকে 
এস্থানে অধিষ্ঠান করিতে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন । তাহাদের 
স্তবে সন্থুস্ট ইয়া শ্রীহরি বরদারাজস্বামীরূপে বিরাজ করিতে 
লাগিলেন। এস্বানে যন্দ্ধ করিলে শতাশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ 
হয়। ব্রল্গা যেখানে যজ্ঞ করেন, তাহার উত্তরদ্ধার নারায়ণবন, 
পশ্চিমদ্বার বিরিঞ্চিপুর, পুর্ববদধার মহাবলীপুর ও দক্ষিণদ্বার 
চিঙ্গলপু। এখানে অনেক ক্ষুদ্র বৃহ তীর্থ বিদ্যমান। 
কতক গুলি তীর্থ বারের নামে অভিহিত__যথা।, রবিতীর্থ, শুক্রতীর্থ 
ইত্যাদি । যে বারের নামে যে তীর্থ, সেই বারে সেই তীর্থে 
স্নান করিলে জীবের সর্ববপাপ বিনষ্ট হয়। 
কাঞ্চীপুর বৌদ্ধগণেরও পুণ্য তীর্থ; কারণ ধর্্মপাল বোধিসত্ত 
এস্থানে জন্মগ্রহণ করেন। প্রি সপ্তম শতাব্দীতে চিন 
পরিব্রাজক “হিয়েনসিং যখন এই নগরীতে আগমন করেন, 
তখন ইহা দ্রাবিড়ের রাজধানী ছিল। তগুকালে এস্থানে 
শতাধিক বৌঁদ্ধবিহার ছিল; এক্ষণে সে সকলের কিছুমাত্র নাই । 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ২৭৫ 


কাঞ্ধীনগরীর অনতিদুরে ব্রিপ্ুতিকুণ্তম নামক স্থানে এক 
জৈন মন্দির'আছে। উহা! এক দর্শনযোগ্য স্থল । 

মামরা এই নগরীতে এক ব্রাঙ্গণের গুহে আশ্রয় 
লইয়াছিলাম। দেখিলাম যে, ইহারা বেশ অতিথিসকার- 
পরায়ণ। এই দাক্ষিণাত্য জনপদে ব্রা্গণবর্গ মৎসা মাংস 
ভক্ষণ করে, না। প্রায় সকলেই সংস্কতশাস্ত্রে অভিজ্ঞ । 
ব্রাঙ্গণগণ ত্রিসন্ধ্যা ও বেদপাঠ করিয়া! থাকেন। শিবকাঞ্চীর 
অধিবাসিগণ ললাটদেশে চন্দনের রেখা সোজাভাবে কাটিয৷ 
গাকেন এবং বিষুকাঞ্চীবাসিগণ উহা! উদ্ধী দিকে কাটেন। এই 
দাক্ষিণাতোর সকল স্থানেই দেখিলাম স্ত্রীলোকের অবরোধ 
প্রথা নাই । কাঞ্চাপুরের স্্রাপুরুষ সকলেই বেশ ন্ুশ্রী। 
স্্রীলোকগণ অত্যন্ত শ্রমশীল। পব্রাঙ্সাণবর্গ শুদ্রের ছাঁয়াস্পর্শ 
করেন না। কাঞ্ধীপুরের জলবারু বেশ স্বাস্থ্যপ্রদ। এই 
নগরীতে ডাকখর, আফিস, আদালত, বিষ্ভালয় ইত্যাদি 
বিদ্যমান আছে। 


পপ শন তত ০০তম 


অবস্তিক! ব। উজ্জয়িনী। 
(৬) 
এই নগরী যে কেবল সপ্ত মোক্ষপ্রদ তীর্থের জন্যতম তাহ! 
নহে, এই স্থানে দ্বাদশ জ্যেতিলিজের এক লিঙ্গ বিদ্যমান ও 
তদ্ধতীত বু তীর্থ রহিয়াছে । ইহ! অতি প্রাচীন নগরী । এই 


৭৬ চতুধণম ও সগুতীর্থ। 


নগরী সিত্রানদীতীরে অবস্থিত । বৈদিকযুগে ইহা অবস্তী 
নামে অভিহিত হইত । মহাভারতেও অবস্তা -ভীর্খের নাম 
উল্লিখিত আছে। পরে মালবের এই দেশ অধিকার 
করিলে ইহার নাম মালব হয় এবং এই মালব রাজ্যের 
রাজধানীই উজ্জয়িনা নামে বিখ্যাত। এই নগরীতে 
প্রবলপরাক্রান্ত বিক্রমাদিত্য মহারাজ বন্ুকাল রাজত্ব করেন 
এবং তাহার সময়ে কালিদাস প্রভৃতি নবরত্ব রাজসভার শোভা 
বুদ্ধি করিত। নবধরত্বের সভা তৎকালে ভারতের এক 
বিশ্ববিদ্ভালয় বলিয়; পরিগণিত হইত। সেসময় ভারতের প্রায় 
সমুদয় সুধাবৃন্দ বিক্রমা দিত্যের সভা৷ সমুজ্্বল রাখিত। তখন 
উজ্জয়্িনী সত্যসত্যই রতুশালিনী ছিল; জ্ঞানৈশ্বয্যে ও 
প্রতিতায় উজ্জয্িনী শীষস্থান অধিকার করিয়াছিল । মহারাজ 
বিক্রমাদিত্যের নবরত্রসভার পগ্ডিতমগ্ডলীর নাম এক সংস্কৃত- 
শ্লোক হইতে অবগত হওয়া যায়। উক্ত শ্লোক যথা, 
“ধন্বস্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কু বেতালভট্টঘটকর্পরকালিদাসাঃ । 
খ্যাত বরাহমিহিরো৷ নৃপতেঃ সভায়াং রত্বানি বৈ বররুচিনব 
বিক্রমস্য ॥” 

« বর্তমান উজ্জগ্জিনী সে প্রাচীন কাজের উজ্জয়িনা নহে। 
সে নগরা ভূগর্ভে অন্তর্হিতা হইয়াছে । বর্তমান উজ্জয়িনীর 
দক্ষিণভাগে, সেই পুরাকালের উজ্জয়িনীর ধ্বংসাবশেষ তূগর্ভ 
হইতে আবিষ্ত হইতেছে । এক্ষণে উজ্জঞয়িনীর পুর্ব 
শ্রীসম্দ্ধি কিছুই নাই। তৎকালীন শ্রনদ্ধি সম্বন্ধে মহাকবি 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ২৭৭ 


কালিদাস যন্ধপ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন তাহার সহিণ্ত 
আধুমিক উঞ্জয্মিনীর তুলনা হইর্তে পারে না। 

এট নগরীতে আসিয়া এক ধন্মশালার় অশ্রয় লইলাম। 
প্রথমে আমায়া মহাকালেশরদর্গন করিতে যাইলাম। ইনি 
দ্বাদশ অনাদি জ্যোতিলিঙ্গের * অন্যতম । প্ুরাণাদি গ্রন্ছে 
উল্লিখিত জাছে “উজ্ভয়িগ্যাং মহাকালম্‌ ইতি ।” মঙ্গাকালের 
মন্দির অনি প্রার্মীন ও' বৃহ । মহাভারতের ৰনপর্কের্ব মহাকালের 
নাম দেখিতে পাওয়া বায়। পুৰাণেও ইার মাহতাত্থ্য কীত্তিত 
আছে। মহাভারতে মন্হাকাল কোট্রিতীর্থ নামে অভিহিত ছিল। 
তথায় মহাকালক্ষেত্র বিষয়ক এইরূপ বিবরণ আছে--- 

“মহাকালং ততো গচ্ছেক্সিয়তো। নিয়তান্পন2 | 
কোটিতীর্ঘমুপম্প স্থ হয়মেধফলং লতে ॥” 

মহাকবি কালিদাস তাহার রঘুবংশ নামর মহাকাবো ইন্ফুম- 
স্তীর স্থয়ন্থর সভভাবর্ণনকাল্লে অবন্তীরাজের সহিত মহাকালের 
এইরূপ বিবরণ প্রদান করেন, 

“হাসৌ মহারালনিকেতনস্য বসন্নদুরে কিল চন্দ্রমৌলেঃ। 

তঙদিস্রপঙ্গেহপি সহ প্রিয়াতিঃ জ্যোতক্রাৰতো। নিধির্বশতি 

প্রদোষান্‌॥৮, 

একট অবন্তী মৃপতি মহাকাল চন্দ্রশেখরের অদুরে অবস্থা 
করিয়া কৃষণপক্ষেও প্রিয়তমাগণ সহ জ্যোতস্লাময়ি রজনী উপভোগু_ 
করেন; কারণ মহাদেবের শিরঃস্থিত চক্জকিরণে উক্ত নগরী 


লাই সমুক্তালিত। 


২৭৮ চতুধাম ও সগ্ততীথ। 


মহাকালের মন্দির সোমনাথের মন্দির সদৃশ ছিল। ইহাব 
স্ববৃহৎ স্তস্ত সকল মুক্তাখচিত ছিল। এক্ষণে আর মণিমাণিকা 
নাউ, মন্দিরে কেবলমাত্র ন্বর্ণকলস বিদ্কমান আছে । মুসলমান- 
গণেব বাজত্বকালে মন্দিরের সমুদয় ধনরত্ব লুষ্টিত হয। তুকালে 
পাণ্ডাগণ লিঙ্গমুর্তিকে মন্দির ঈইতে অপসাবিত করিয়৷ ভূগর্ভ- 
মধ্যে এক পাষাণময় মন্দির নিম্মীণপুবর্ধক প্রতিষ্ঠিত করেন । 
এখনও উক্ত বিগ্রহ তথায় অবস্থাপিত আছে । এক সুড়ঙ্গ- 
পগে প্রবে্শে করিয়া ও কতিপয পাষাণনিশ্মিতা সোপানশ্রেণা 
অবশ্রণ করিয়া কুষ্ণপ্রস্তরময় মন্দিরে মহাকালদেবেব 
দর্শনলাভ করিলাম । মন্দিরের চতুদ্দিক সুচিভেদ্য অন্ধকাবে 
সমাচ্ছাদিত । শ্রবিগ্রহেৰ চতুঃপার্টে দ্বতের প্রদীপ জুলিতেছে। 
সেই আলোকেই অন্ধকার কথঞ্চিৎ দুরীভূত হইতেছে । তথায় 
বায়ু প্রবেশের পথ না থাকায় শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল । 
পুজান্তে সুড়ঙ্গ হইতে বহির্গত হইলাম । নুড়ঙ্গের বহির্ভাগে 
এক জলাশয় আছে । তাহাব চারিদিক প্রস্তর দ্বার গ্রথিত। 
তারপর কেদারেশ্বর মহাদেবকে দেখিতে যাইলাম। 
কেদারেশ্থরের মন্দির মহাকালের মন্দিরের দক্ষিণভাগে অবস্থিত । 
ক্ষুদ্র এক মন্দিরমধ্যে কেদারেশ্বরের লিঙ্গমুণ্তি প্রতিষ্ঠিত আছে । 
এই মূর্তি সন্দর্শনে. মানবের অক্ষয়" পুণ্যসঞ্চয় হয়। এই 
শিবলিঙ্গ সত্ধন্ধে এক ইতিবৃত্ত প্রচলিত আছে । কোন সময়ে 
কয়েকজন মহর্ষি কেদারনাথদেবের দর্শনাভিলাষে হিমাব্রিশেখরে 
আরোহণ করিতে অসমর্থ হইয়া মহাদেবের নিকট তৎ্প্রতীকার 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ২৭৯ 


প্রার্থনা করেন। মহেশ্বর তীহাদিগের প্রতি ষন্তষ্$ হইয়। 
দৈববাণী দ্বারা জানাইলেন, ঠতোমারা। উজ্জয়িণী নগরীতে 
মহাকালের বনে যাইয়! সিপ্রানদীতীরে আমার দর্শন পাইবে ।” 
এই দৈববাণী শ্রবণান্তর মহধিগণ তথায় আগমন করিয়া নদী- 
বক্ষে এক শিলা দেখিতে পাইলেন এবং তাহাকে কেদারেশ্বর 
জানিয়৷ মন্দিরনিন্মীণকরতঃ তথায় প্রতিষ্ঠিত করেন |, 

তৎপঞে কালীয়দঘিদর্শনার্থ গমন করিলাম । পগটা এক 
প্রান্তরমধ্য দিয়া গিয়াছে । পৌরাণিক মতে কালীয়দীঘি 
ব্রন্বকুণ্ড নামে অভিহিত ভইত। কালীয়দীঘিতটে শ্রীকৃষ্ণমূর্তি 
বিরাজমান । দীঘির মধ্যস্থলে একটী দ্বাপের ন্যার স্থান আছে) 
তথায় এক জলপ্রাসাদ অবস্থিত। কেহ কেহ বলেন যে, এই 
প্রাসাদ মহারাজ বিক্রমাদিতা কর্তক নিশ্রিত হয় এবং গ্রীক্মকালে 
তিনি এস্থানে বাস করিতেন। আবার কেহ, কেহ বলেন যে, 
নাসিরুদ্দিন মহম্মদ উহ] প্রস্তুত করান ! মহাকবি কালিদাসের 
ধতুসংহার নামক কাব্যে ইহার বিষয় উল্লিখিত থাকায়, আমাদের 


মনে হয় এই প্রাসাদ বিক্রমাদিতা কর্তক নিশ্মিত হয়। এই 


প্রাসাদের নিশ্মাণপ্রণালী অতি চমণ্ডকার। নিয়ত জল্আোত 
লাগিলেও প্রাসাদের অংশমাত্রও বিনষ্ট হয় নাই । প্রাসাদের 
প্রাচীরে শ্রীকৃষ্ণ মুর্তি অস্কিত আছে । 

কালীয়দীঘির প্রায় এক মাইল দূরে হর্ধ্ীপ অবস্থিত । 


স্থানটী অতি নির্জন ও নিস্তব্ধ । তথায় এক দেবমন্দিশ্ব 


বিষ্ভমান | পুর্বেব এই দেবালয়ের চতুঃপার্থে বহুদূর ব্যাপিয়া 


২৮৩ চতুর্ধাম ও সপ্ততীর্থ । 


সরোবর সমূহ চিল, এক্ষণে উচাদের জাল বিগ হইয়াছে । 
মঙ্সিরমধ্যে ধিশালকায়া পাঁধাণমন়ী কালিফামূত্ত্ি ধিরাজমানা । 
লোলরলনা কালিকাদেবী বৃঠদাঞফার শিবের বঝেগপস্থি 
দণ্ডায়মানা আছ্েন।' মন্দিরপ্রাঙ্গণে এক স্ুবৃহত যুপকাষ্ঠ 
প্রোথিত আছে। পুরে এস্থানে নর়বলি হইত গুনিলাম । 

সিপ্রা নদীর দাঁকণত্তটে তভৈরবগড় আছে । উহা! অবশ্য 
দর্নিযোগ্য । গড়টার আকার অর্চন্দাকৃতি এবং প্রায় এক 
মাইল পধ্যন্ত প্রসারিত । গড়ের ভিতব এক দেবমম্দির আছে, 
তন্মধ্যে কালভৈরবের মুদ্তি প্রাতিষ্ঠিত। এই মৃত্তি বহুকালের 
পুরাতন বলিয়া বোধ হয়। মন্দিরটী সিঙ্ধিয়া মহারাজ নিশ্নাণ 
করিয়া দেন । স্থানীয় জনসাধারণের বিশ্বাস ষে, এই কালভৈরব 
উজ্জম্বিনী নগরীকে রক্ষা করিতেছেন । 

টভরবগড়ের অনতিদুরে সিপ্রানদীতীরে ভূগুগুহা 
অবস্থিত। এই স্পান লোকালয়শুনা । এক ক্ষুড দ্বার দিয়া 
গুহাভান্তয়ে প্রবেশ করিতে হয়। প্রস্তরময় সোপানাৰলী 
অবপ্ভর্ণান্তে ভৃগর্তস্থ স্থান পাইলাম । তথায় সরলভাবে 
দণ্ডায়মান হওয়া যায় না। গুহ্ামধ্যে বুদ্ধদেবের ধ্যানস্থ যুক্তি 
সকল, বিচ্ভমান। এস্থানে ঝয়েকটী লিঙ্ষযুন্তি রহিয়াছে । 
রষ্টবয মৃত্তিদর্শনান্তর গুহা হইতে নিষ্রীণন্ত হইলাম । 

তথ! হইতে সন্দীপনী মুনির আশ্রমে আসিলাম । আশ্রমটট 
বেশ মনোরম ও শীন্তিগ্রদ। সে স্মানে এক বিষুরুর্তি স্বা্সিত 
আনে । এই আশ্রমের নির্কট অঙ্কপাত তীর্থ । কথিত াঁছে 


গঞ্চগ পরিচেন্দ । ২৮৯ 


যে, জীরুষ ও বলয়াম জন্দীগনী মুনির নিকট অধাফ়ুন করিতে 
আসিয়া এই স্থানে জর্বরপ্রথম অন্থপোত শিক্ষা করেন। এই 
তীর্থের কিয়ন্চ য়ে বিষুরসাগর, দাঙগোদর প্রভৃতি কয়েকটা প্রচীন 
কণ্ড মাছে । 

উজ্জয়িলী নর্গরীর অগ্সিকোণে যোগঙগিদ্ধ নামে এফ পর্বত 
'আছে। জমপ্রবাদ এই যে, মহারাজ বিভ্রগার্গিতোর বত্তিগ 
সিংহাসন ইছার নিচ্ছে প্রোথিত ছিল। সেউ সিংহা্নের ৩২লী 
পায়ায় ৩২টী গন্বব্বকুমারী অলক্ষে বাদ করিতেন । যাহা 
হউক, ভারতে যে সকল হিন্টু নরপত্তি রাজত্ব করিয়াছেন, 
বিজ্রমাদিত্তা তাহাদের মধ্যে ষে একজন বিশেষ বিখ্যাত ও. 
যশন্দী নৃপতি ছিলেন, তথ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। যে শ্থানে তিনি 
সিহ্ধ হন, সেম্বানে এক কালী ষম্দির আছে। ইহ ,সহর' 
হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে অআবস্থিত। বিজনবনে এক 
মন্দিবমধ্যে কালীমুর্তি আছে । এস্থানে কোনও পুরোহিত থাকে 
না। প্রত্যহ পুজাসমাপনান্তে তিনি চলিয়া যান। এখান হইতে 
কিয়দুর়ে লিপ্রাঙ্গীপীরে শাশামভূদ্সি রহিয়াছে । পথিপার্ 
নরকঙ্কাল পরিলঙ্গিত হয়। এস্থাঙ্জে মঙ্গলেশ্বর, সহঅধঞুকেশর,. 
দণ্ডা্রেয়, সরন্থর্তী দেবী গ্রর্ভৃতি অনেক দেব দেবী জঞ্েন। 
পরশ্তী প্রবীর মন্দিরে কতকশ্ুলি মাকঠকামন্তি দেখিলাল। 

উজ্জয়িণীতে পিদ্ধনাগের খাট সপ্রদিঙ্ধ। কথিত আছে 
যে, এই ঘার্টে গুরাফালে লাগকগ্যবাঙগাপ জজব্রীড়ার্থ আগমন, 
করিতেন। 


২৮২ চতুর্ধাম ও সগুতীর্ঘ। 


এই নগরীতে জৈনগণের অনেক মঠ আছে । সেই সকল 
মঠের কতকগুলি হিন্দুমন্দিরে এখন পরিণত হইয়াছে । এই 
নগরীতে প্রত্বতববিদ্গণের অনেক ্গাতব্য বিষয় আছে । নগরীর 
চতুর্দিকেই ধ্বংসাবশেষ পরিদৃষ্ট হয়। মৃত্তিকা খনন করিয়া 
ভুগর্ভ হইতে উজ্জয়িণীর প্রাচীন কীন্তিকলাপ আবিষ্কৃত হইতেছে । 
প্রাচীন উজ্জয়িণী যে স্থানে ভুগর্ভে নিহিত হইযাছে, তাহার 
সবত্তিক! হইতে এক্ষণে বহু হীরা! জহর ইত্যাদি পাওয়। যাইতেছে। 
সন্ধাকালে মহাকালের আরত্রিক ক্রিয়া! দেখিতে যাইলাম । 
উহ! এক দর্শনযোগা বিষয় । আরতিকালে মহাকালের অপুৰব 
শোভা সম্পাদিত হয়। তখন তিনি কৌষেয় বসন পরিধান 
করেন ও মস্তকে মুকুট ও গাত্রে মণিমুক্তা ধারণ করেন। অন্ত 
সময়ে তাহার জটাজুটশোভিত ভস্মানুলেপিত দিগম্বর মুপ্ডি 
বিরাজ করে। প্রতি সোমবার মন্দিরের সেবকগণ পঞ্চমুখী 
মুকুট জলাশর়তীরে আনয়নপুর্ণবক মন্ত্রসকারে উহা বিধৌত 
করিয়৷ মহাকালের মস্তকে পরাইয়া দেন। এই দেবমন্দিরের 
সমুদয় ক্রিয়াকলাপ তৈলঙ্গ বিপ্রবর্গ কর্তৃক সম্পাদিত হয়। 
মহাকাল জ্যোতিলিঙ্গের অপর এক নাম অনন্তকল্লেশ্বর | 
সাধারণতঃ তিনি এ নামে পরিচিত। মহাকালের আরা 
সম্বন্ধে কালিদাসের মেঘদুতে এক শ্লোক পাওয়া যায়, তথায় 
বিরহীষক্ষ জলধরকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, 
“অখ্যন্যশ্মিন জলধর মহাকালমাসাগ্ভ কালে 
স্থাতব্যং তে নয়নবিষয়ং যাবদত্যেতি ভানুঃ | 
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কুর্নবন্‌ সন্ধ্যাবলিপটহতাং শুলিনঃ শ্লাঘনীয়াম্‌ 
মআমন্দাণাং ফলমবিকলং লপ্দাসে গঞিজিতানাম্‌ "” 
হে জলধর, তুমি সন্ধ্যা ব্যতীত অন্য সময়ে মহাকালে গমন 
করিলে সুয্যাস্ত পব্যন্ত তথায় অবস্থিতি করিবে । উহার কারণ 
এই ঘষে, সন্ধ্যাকালে মহাদেবের স্বারত্রি ত্রক ক্রিরাকালে তোমার 
'ঈযত গন্ত।রপবনি পটহর্পবনির কানা করিয়া অবিকল ফললাভ 
করিবে । 
উজ্জধিণীতে গুজরাট পরদেশীয় বিপ্রের সংখ্া। অধিক । 
এখানে সংস্কৃত শাস্ত্র যগেন্ট পরিমাণে আালোচনা হয়। এই 
নগরীর শাসনভার ইংরাজ বাহাদুরের মিত্ররাজ গোয়ালিয়র- 
মহারাজের উপরি ন্যস্ত আছে । 


পুরী-দ্বারাবতী ব৷ দ্বারকা 
(9) 
এই মোক্ষদায়ক তার্ধের বিবরণ তৃতীয় পরিচ্ছেদে বিশদ 
ভাবে বিবৃত হইয়াছে । 
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কাশ্মীরে ' অধরনাথ । 


সন ১৩২৯ সালের ২৪শে আধাঢ আমি দুইজন বন্ধু সহ 
কাশ্মীর গ্রদেশস্থ অমরনাথ তীর্থাভিমুখে বছির্গত হইলাম । 
আবণী পুর্ণিমাতে ৬মমরনাথদেৰের দর্শনলাভ হয়। কেবলমাত্র 
সেই সময় কাশ্মীর মহারাজের লোক সকল তাম্ব, ও তন্যাদ্য 
প্রয়োলনীয় দ্রব্যাদি লইয়া ধাত্রিবর্গের সহিত অমরনাথক্ষেত্রে 
গমন করে | এতন্তিন্ন অন্য কোন সময়ে যাইবার উপায় নাই । 

প্রথমে আমরা পঞ্জাব মেলে অন্বাল। কাণ্টন্মেপ্ট, ষ্টেশনে 
উপনীত হই ও তথ হইতে মমুতসরে আসি। অন্বালার পথে 
দর্শনযোগ্য অনেক স্থান আছে। অমৃতসর সম্বন্ধে ছু'একটী 
প্রধান বিষয় উল্লিখিত করিব। হিন্দ্ুদিগের নিকট কাশী 
যেরূ” পুণ্যতীর্থ, শিখগণের নিকট অমুতসর তক্রপ। অম্তসর 
সরোবরের মধ্য্থলে রামদাস স্বামীর স্থবিখ্যাত স্ুবর্ণময় মন্দির 
অবস্থিত । মন্দিরমধ্যে শিখগুরু নানকের গ্রস্থসাহেব প্রতিষ্ঠিত । 
ইহাই শিখগণের প্রধান উপাস্য দেবত। । অন্তরে অটলেশরের: 
মন্দির, গোবিন্দগড়, রামবাগ, কেশরবাগ প্রভাতি দর্শনীয় । 


ষষ্ট পরিচ্ছেদ । . ৮৫ 


অন্ৃতসর পরিভ্যাগপুর্ববক এক শাখা জাইন দিযু। প্/ঠান- 
কোট, ষ্টেশনে পঁুছ্িলাঘ । তথ! হইতে কাংরা উপত্যকার 
বজ্জেশ্বরী দেবীর দর্শনলান্ভ করিয়৷ জ্বালাঘুখীতে স্াজিল্পাম । 
জলম্ধর ফেটশন হইতেও কেহ কেহ স্বালামুখীতে আসিয়া গাকেন, 
কিন্তু এই পথ ছুর্গম। পাঠানকোটের পথ বেশ পরিহ্বপ্ধ । 

ভ্বালামুখী হিন্দুগণের এক মহাতীর্ঘ । ইহ ৫১ হ্ণপ্রঠের 
অন্যতম বলিয়। বিখ্যাত । এস্থানে সতীর জিহব! পতিত হয় । 
জ্বালামুখার মন্দিধে কোনও দেবমুত্তি নাই। মন্দিরে কুগুদেবী 
উহ্ধাময়ী নামে অভিহিতা । মন্দিরমধ্যে তিনচারি স্থান হইতে 
লক্‌ লক করিয়া অগ্নিশিখা বাহির হইতেছে । অন্দিযস্থ 
কুলাঙ্জাতে এক ক্ষীণকায়! দী পশিখ৷ প্রজ্বলিতা আছে । পাঁন্তাগণ 
এই দীপশিখাকে দেবীর জিহবা বলে। এখানে এক পর্খনিতো- 
পরি সিদ্ধনাগাজ্জুন, উন্মত্তভৈরব ও আরও কয়েকটা দ্েবন্ুত্তি 
মাছে। এস্থানের ভৈরব অন্থিকেশ্বর। জ্বালামুখীর মঙ্জির 
পার্থে এক কুণ্ড আছে, স্থানীয় জনসাধারণ উহাকে জাহুত্বীর 
ম্যায় পৰিত্র' বিবেচনা! করে। পর্ববতগাত্র হইতে বারি রিনি 
হইয়া এই কুস্টে পতিত হয়। বাত্রিগণ এই কুগুরারি ছ্ছারা 
তর্পনাদি করিয়া থাকে । এখানে অনেক দেবালয়, ধন্মন্াঞ্ধ। ও 
পাস্থনিবাস আছে । নগরের ছয় স্থানে ছয়টা উঞ্ণ শ্রাবণ 
সাছে; সেই সকল প্রত্রবপের জলপান করিলে স্থস্ছ্িনথ্ে 
রিশেব -্পরার সাধিত হয়। জ্ঞালামুখীর প্রাকৃতিক ' লীনা 
জতি চম্মংরার । 


২৮৬ চতুধাম ও সগ্ডতীর্থ। 


তদনন্তর আমরা পঞ্জাৰ নগরের রাজধানী লাহোরে উপস্থিত 
হইলাম । কিংবদন্তী আছে, যে শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র লন এই নগর 
স্থাপিত করেন । এই নগরের পশ্চিমভ।গে রাবী নধী প্রবাহিতা 
হইতেছে । আনারকলি নামক স্থান লাভোরের সব্বশ্রেষ্ঠাংশ । 
এই স্থান বেশ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। এই লাহোর সহর, 
কলিকাতা অপেক্ষা কোন অংশে শ্রেষ্ঠ, নহে । এই নগরের 
সর্ববপ্রধান দ্রষ্টবা স্থল -সালেমার বাগ__সহর হইতে প্রায় তিন 
মাইল দূরে অবস্িত। এই নগরে কাধ্যোপলক্ষে অনেক 
বাঙ্গালী ব'স করে । তাভাদিগেব যত্রে এস্থানে এক কালীবাড়া 
নিশ্মিত হইয়াছে । 

তারপর আমরা রাবলপিগ্িতে গমন করিলাম । এখানেও 
বঙ্গবাসীর উদ্যোগে এক কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠিতা আছে । আমরা 
উক্ত কালীবাড়ীতে আশ্রয় লইলাম। পঞ্জাবের মধো রাবল- 
পিণ্ডি সর্নবশ্রেষ্ঠ স্বাস্থ্যনিবাস। এখানে শীতের প্রাছুর্তাৰ বড 
বেশী । এখানে বহুসংখ্ক সেনা বাস করে । এখানকার নদীর 
উপর এক নৌসেতু মাছে, তাহা নদীর পরপারস্থিত আটক 
নগরের দুর্গ কর্তৃক স্থরক্ষিত। বর্ধমানকালে রাবলপিত্ডি হইয়াই 
কাশীরে যাওয়া স্থবিধাজনক । সকলেই প্রায় এই পথে গমন 
করিয়া থাকে । 

কাশ্মীরে যাইবার 81৫ পথ আছে ; তন্মধ্যে রাবলপিগ্ডি হইতে 
মরীপাহাড়ের নিম্ন দিয়া ও ঝিলাম নদীর পার্থ দিয়া যে পথ 
কাশ্মীর অভিমুখে গিয়াছে সে পথ দূর হইলেও অন্যান্য পথ 
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অপেক্ষা সহজ । এই পথ দিয়াই কাশ্মীরের মহারাজ ও. 
জনসাধারণ "যাতায়াত করে। রাবলপিপ্ডি হইতে কাশ্মীরের 
রাজধানী শ্রীনগর প্রায় ২০০ মাইল দুরে অবস্থিত । এই 
পথে যাইতে মোটর গাড়ী, টক্তা, ঘোড়া প্রভৃতি পাওয়। যায় 
. অনতিকাল মধো শ্রীনগরে পুছিতে পারিব বলিয়া আমি মোটর 
গড়ীতে রওনা হইলাম । রাবলপিগ্ডি হইতে 'ভ্ীনগর পর্যান্ত 
স্থানে স্থানে সরকারী ডাক বাঙ্গাল আছে । মোটর গাড়ীর ভাড়া 
পৌনে দ্ই শত টাক1 লাগিল। মোটর গাড়ীতে প্রথম দিবস 
প্রায় ৬ ঘণ্টা যাইয়া গড়ী নামক এক সরকারী ডাক বাঙ্গালায় 
আশ্রয় লইলাম ও তণপর দিবস সকাল হইতে গ্রায় ৫ ঘণ্টা 
যাউয়া শ্রীনগরে উপস্তিত হইলাম । মোটর-লরীতে যাইলে 
আবও অধিক সময় অতিবাহিত হয়। টঙ্গায় প্রায় ৩ দিবস ও 
এক্ায় ৫৬ দিবস লাগে । 

ডুমেল, কোভালা রামপুর, উড়ি, চকোটা, বারাহমূলা। নামক 
স্থানে সরকারী ডাক বাঙ্গালা আছে। মরী পাহাড়ের নিকট 
বড় শীত। এই পর্ববত সমুদ্রতল হইতে প্রায় ৯০০০ ফিটু উচ্চ 
হইবে । মরী হইতে ডুমেল পথ অতি স্তুগম, সরল ও প্রশস্ত । 
এই পথ মনোরম উপত্যকা ও মরণ মধ্য দিয়া গিয়াছে । মেল 
,এক ক্ষুদ্র পল্লী, এখানে বিশ্রাম ভবন আছে। ডুমেল হইতে 
প্রথম 81৫ মাইল অতি স্তগম উত্রাই দিয়া বিতস্তা নদীগর্ছে 
নামিতে হয়। পরে নদীতট দিয় এক পথ কোহালা অভিমুখে 
গিয়াছে । কোহালা এক ক্ষুদ্র গ্রাম। ইহার সম্মুখ' দিয়! 
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বিতস্ত। নদী প্রবাহ্িত। হইতেছে । এই নদী কাশ্দীর রাজ্য ও 
ইংরাজ রাজ্যকে পৃথক রাখিয়াছে । তৎুপরে উড্ভী নামক স্থান । 
এই অংশে জনেক চড়াই ও উত্রাই আছে । পখটা দুর্গম ও 
অসরল। উড়ী হইতে প্রায় ২৪ মাইল দুরে বারাহাম্থল! নামক 
বৃহৎ জনপদ অবস্থিত । এই শ্থাম কইতে গুলমর্গে যাইবার এক 
পথ আছে । এই সহরের ছ্রিকট দিয়। বিতস্তা নদী বহিতেছে | 
শ্রীনগরের পথ এখান হইতে বেশ লমরল ও সমতল । এখানে 
নদীর শোতও কম। এই স্থান হইতে চতুর্দিকে অভ্রভেদী 
গিরিশ্রেণী থাকায় নৈসগিক শোভ। বড়ই প্রীতিদায়ক । বারাহা- 
সূল! হইতে শ্রীনগর পধ্যন্ত পথের উভয় পার্থেই পপলার বৃক্ষ- 
শ্রেণী পথশোভা বদ্ধিত করিতেছে । 

কামীর উপত্যকা এক স্ুবিভ্কৃত সমভূমি । ইনান 
রাজধানী শ্রীনগরের মধ্য দিয় ঝিলাম নদী প্রবাহিতা হইতেছে । 
ক্লীনগরে ঝিলামের উপর সাতটী নেতু আছে, তাহাদের নাম 
ষথান্রমে (১) মীরাকদল, (২ ) হাবাকদল, (৩) ফতেকদল, 
(8) জনাকদল, ( ৫) আলীকদল, (৬) নয়াকদল ও (৭) 
সাফাকদল । কেবলমাত্র মীরাকদলের উপর দিয়! গাড়ী যাতায়াত 
করিতে পারে। 

কাশ্মীর, প্রদেশ সমুদ্রতট হইতে প্রায় ষাড়ে পাচ হাজাব 
ফিট উচ্চ। এই উপত্যকার কোন এক অংশে সতীদেবীর কগ- 
দেশ পতিত হয়, সেজন্য সমুদয় উপত্যকাকে মারদাপীঠ কছে। 
কাখ্মীর গন্দের উগপতি বিশ্বয়ক নানা মতভেদ আছে । এঁফেসর 
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উইল্ন্‌ সাছেবের মহ যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। তিনি 
বলেন যে, এস্থানে কশ্থুপ মুনির আঁশ্রম থাকায় ইহা কাশ্মীর নামে 
বিখ্যাত ভইয়াছে । কাশ্মীরের ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় 
যে, পাগুবের ভারতবর্ষের উত্তরাখণ্ডে পরিভ্রমণকালে এ স্থানে 
আসিয়া কিয়কাল বাস করেন ও অনেক দেবালয় স্যাপিত 
করেন । 

কাশ্মীরে স্থল অপেক্ষ। জলভাগ অধিক । ডল ও উলর হৃদ, 
নানা শদীশাখা ৪ নিঝ রিণী থাকায় এখানকার জমী অতাস্ত 
উননরা । ধান্য ও অন্যান্য সব্ববিধ উদ্ভিজ দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে 
উদ্পপন্ন হয়। আঙ্গুর, নাসপাতি, বেদানা, বাদাম 'প্রভৃতি যথেষ্ট 
জন্মায়। ক্ুধিজাত দ্রবোর মধো কেশর বা জাফরান অতি 
উৎকৃষ্ট । শীনগর হইতে প্রায় চারি ক্রোশ দুরে পাম্পুকু ামক 
স্থানে ইভা উৎপন্ন হয় । এই জাফরান আরও অনেক প্রদেশে 
জন্মিযা থাকে, কিন্তু কাশ্মীর প্রদেশজাত জাফরান সর্ববোতুকুষ্ট। 

কাশ্মীরে দ্রষ্টবা অনেক স্থল আছে। স্দূর ইউরোপ ও 
আমেরিকা হঈতে পবাটকগণ ইহার মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য দর্শনার্থ 
আগমন করে। প্রাকৃতিক সৌন্দধা দর্শনে ইহাকে যথার্থই 
ভূম্বর্গ বলিয়া বোধ হয়। এখানকার ডল অর্থাৎ নাগরিক 
হৃদ দৈথো প্রায় তিন ক্রোশ ও প্রস্থে প্রায় দেড় ক্রোশ হইবে । 
ইহা অত্যন্ত গভীর। হ্রদের জল বেশ স্বচ্ছ! এই হ্রদে প্রচুর 
পরিমাণে পানফল জন্মে। তথায় যখন পল্প প্রক্ষুটিত হয়, তখন 
হুদের দৃশ্য কি চমতকার দেখায় ! 

১৯ 
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হদের পশ্চিম দিকে হরি পর্ববত বিগ্যামান। এই পর্ববতোপরি' 
পুরাতন দুর্গ অবস্থিত । দুর্গমধ্যে এক মন্দিরে কালামৃত্তি প্রতিষ্ঠিত 
আছে । 

ডলহুদের ঈশানকোণে শালামার-বাগ (শাল -গ্রহ এবং 
মার - কন্দর্প )। ইহা! সবেরাগুকুষ্ট উদ্ভান। সম্রাট জাহাঙ্গীর 
ইহা নিাম্মত করেন। উপবনটী নামের সার্থকতা সম্পাদন 
করিতেছে । 

সালেমার-বাগের অনতিদূরে স্ুুরমাক্রীড়াকুপ্ত নিষাদবাগ 
অবস্থিত। পারস্য ভাষায় নিষাদ শব্দের অর্থ আনন্দ । 

ডলত্রদের পুর্বেব এক ক্ষুদ্র পর্ববতোপরি চিসাই নামক 
এক স্থন্দর ঝরণা জাছে। হ্দেব দক্ষিণদিকে এক উচ্চ 
পর্ববতগ্্রে পরীভবন অবস্থিত । শুনিলাম যে, পুরে ইহা 
অতি রম্য স্থান ছিল, এক্ষনে ইহাব সৌন্দধ্য বিনষ্ট হইয়াছে । 
পরীভবনের উপরিভাগ হইতে হুদটা অতি স্থন্দর দেখায় । 

কাশ্মীরে মহারাজের প্রাসাদ আছে । জন্য, সহরে মহারাজের 
শীতাবাস ও ঝিলাম নদীর উপব গ্রীত্বাবাস রহিয়াছে । 
গুলমর্গেও এক গ্রীত্মাবাস বিদ্ভমান। 

আীনগর হইতে প্রায় ২৫মাইল দূরে উলার নামক এক হ্ৃন্দর 
হ্রদ আছে। এই হুদ কাশ্মীর প্রদেশের সকল হ্থাদ অপেক্ষা বৃহ । 
বিতস্তা নদী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিতা হইতেছে । ইহা 
দৈর্্যে প্রায় ৬ ক্রোশ ও প্রস্থে ৫ ক্রোশ হইবে। কাশ্দশীরের 
রাজধানীর সমুদয় জল সরবরাহ হারবন্দ হইতে হয়। 
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কাশ্মীরে কয়েকটা আশ্চর্যজনক নৈসগিক স্থান আছে। 
শ্রীনগর হইতে প্রায় ৭।৮ মাইল' দূরে ক্ষীরভবানী ' নামে এক 
কুণ্ড আছে । কুণ্ডের মধ্যস্থলে ইষ্টকময় এক ক্ষুদ্র আসনোপরি 
ধ্বজপতাকা সংস্থাপিতা। ইঙ্কাই ক্ষীর ভবানী দেবী। 
তিন্দ্ুগণের ইহা এক তীর্থস্থল। , যাত্রিগণ উহাতে ক্ষীর প্রস্তত 
' করিয়। নিক্ষেপ করায় ইহার নাম ক্ষীরভবানী হইল । এস্থানের 
আশ্চমোর বিষয় এই যে, এই কুণ্ডের জল সময়ে সময়ে পরিবর্তিত 
ভয়। কখন কখন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নানাবিধ বর্ণ পরিলক্ষিত হয়, 
আবার কখনও বা একই বর্ণ উপযুুপরি কয়েক দিবস 
দৃষ্ট হয়। 

শ্রীনগর হইতে প্রায় ১* মাইল দক্ষিণে বনহাম] নান্দী এক 
পল্লী আছে। তথায় প্রায় ৭৫ ফিট. উচ্চ ও ঈষদ্‌ ছরন্নু এক 
ভূভাগ আছে । উহ্থা নানাবিধ তরুলত। ও বিহজকুলে পরিপূর্ণ । 
উক্ত ভূখণ্ড সমুদয় বুসর শুক্ষ থাকে, কিন্তু প্রতি বসর 
ভাব্রমাসের শুক্লাষ্মীতে উহা জলে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। 
তখন লোকমকল ইহাতে স্নান করে। ইহাকে জটগঞ্গা কহে। 
স্থানীয় জনসাধারণের বিশ্বাস যে, এই শ্থানে যোগীশ্বর মহাদেব 
বন্িয়া আছেন এবং ত্রাহারই জটাজুট হইতে জাহৃবী বিনিঃস্তা 
হইয়। এইস্থান ভাসাইয়া দেন। 

শ্রীনগর হইতে প্রায় ২ মাইল দূরে শঙ্করাচাধ্য বা ত্যক্তি- 
স্থলেমন নামক এক স্ু্র পর্ববতোপরি এক প্রাচীন শিবমন্দির 
আছে। এই পর্বত শ্রীনগর হইতে প্রায় সহত্র ফিট উচ্চ 
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ভইব। উহাব উপবৰ আবোহণ করিলে শ্রীনগরকে এক খানি 
চবির ন্যায দেখায় । 

কাশ্মীরে অধিকাংশ পর্ববতশিখব সমভূমি ও স্থবিস্তৃত। 
ইহাদিগকে মর্গ বা ক্ষেত্র কতে। এই সকল মর্গের মধ্য 
গুল্মর্গ সর্বশ্রেষ্ঠ । ইহা শ্রীনগব হইতে প্রায় ২৪1২৫ মাইল 
পশ্চিমে অবস্থিত । আমরা মোটরগাড়ী করিয়া তথায় যাইলাম। 
সুলমর্গ শ্রীনগরের সমভূমি হইতে প্রায় ৩০০০ ফিট্‌ উচ্চ হইবে। 
এস্থানে বুবিধ পুষ্প বিকশিত থাকায় এস্বানেব নাম গুলমর্গ 
হইয়াছে! শ্রীনগরে অল্প গরম পড়িলে অনেক সাহেব মেম 
এস্থানে আগমন করে। শ্রীনগর হইতে এই পাহাড় অতি 
স্মন্দব দেখায় । যাহারা ভ্রমণার্থ এস্থানে আগমন কবেন, 
তাহারু! আপনাদের সঙ্গে তাবু আনয়ন করেন। এখানে 
দুগ্ধ ও মাংস প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় 

গুলমর্গ হইতে প্রায় ৩ মাইল দবে কিল্লন নামে এক 
রমণীয় মর্গ আছে । ইহা গুলমর্গ আপেক্ষা বৃহৎ হইলেও 
সৌন্দধ্যবিষযষে অনেকাংশে হীন ' পর্ববতের স্থানে স্থানে 
বৃহুদাকার তুষাররাশি (গ্রেসিয়ার) আছে । এখানে গুলমর্গ 
অপেক্ষা অধিকতর বারিবধণ হয়। এখানে বহুসংখাক উৎস 
বিদ্যমান । 

কাশ্মীর শাল প্রভৃতি উর্ণাবস্ত্রেরে জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। 
এখানকার সিল্কের কারখানা ও অবশ্য দর্শনীয় । 

কাশ্মীবে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । ২৯৩ 


অনেক হিন্দু ও মুসলমানের নাম উভয় নামের একত্র সাশ্মিলনে 
উত্পল্ন দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদিগের আাচার বাবহারেও 
অনেক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় । মুসলমান হইতে হিন্দু নিণয় 
করা স্তকঠিন। হিন্দুগণের কপালে কেশর ও চন্দনের চিঙ্ত 
বাতাত অন্য কোন উপায় নাই, যদ্দারা উভয় জাতির পার্থকা 
নির্ধারিত হুইতে পারে । হিন্দুদিগের মধো ব্রাহ্মণ ও ছত্রী বা 
শুদ এই ছুই বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়, আবার তন্মধ্ো 
অধিকাংশই শৈব। 

শ্রীনগরের নিকট নাওসেরা নামক স্থানে এক প্রকার 
কাগজ প্রস্তত হয়, উহা দেখিতে ঠিক পার্চমেন্ট, কাগজের 
ন্যায় সুচিকণ । এখানে কাগজের স্ুন্দর দ্রব্যাদি গঠিত 
হয়। কাশ্মীরে কন্তরা ও মৃগনাভি যথেষ্ট পরিমার্ণেস্পাওয়া 
যায়। 

কাশ্মীরাধিবাসীগণ এক্ষণে যে ভাযায় কথা কহে, তাহা 
নানাবিধ ভাষা হইতে সংগুহীত হইয়াছে। উহাতে পাঞ্চাবী, 
হিন্দী ও সিঙ্ধী ভাষার সংমিশ্রাণ আছে। 

পুরাকালে কাশ্মীরে সংস্কৃত শান্দ্রের যথেষ্ট চচ্চা ছিল, পরে 
মুসলমানদিগেব রাজত্বকালে উহা! লুপ্তপ্রায় অবস্থায় সতিত 
হয়। অধুন! পুনরায় হিন্দু নরপতি উহাকে উদ্দীশপিত করিতে 
সচেষ্ট আছেন। তাহার প্রতিষ্ঠিত সংস্কত কলেজে অন্রেক 
সদক্ষ পণ্ডিত জ্যোতিষশাস্ত্রালোচনার্থ নিযুক্ত আছেন। কথিত 
আছে যে, পূর্ণবকালে সকল পগ্ডিতকেই এখানে একবার 
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আসিতে হইত । শঙ্গরাবতার শ্রীশঙ্করও এইস্থানে আগমন 
করিয়াছিলেন । 

স্রীনগরে অধিকাংশই কাষ্ঠনিকেতন। কাশ্মীরীভাষায় 
ইনাকে লড়ী বলে। এখানকাব গুহের ছাদ সমতল নহে, 
মধ্যদেশ উচ্চ ও ছুইপার্শ ঢালু? ছাদে কান্ট ও তক্তার উপবৰি 
ভর্জপত্র বিস্তৃত করিয়া তদুপরি মৃন্তিক! লেপিত হয়। বসন্ত- 
কালে উহাতে তৃণ উদ্গত হইলে গুহরাজি হবিদ্রণণ গ।লিচাৰ 
যায় দৃষ্ট হয়। ভাল কাঠেব বাড়ী ভাড়া পাওয়া যায না। 
বিদেশীযগণের পক্ষে নৌকাতে বাস করা স্ববিধাজনক.। বড 
হাউস্‌ বোটে পাশাপাশি,81৫ খানা ঘর থাকে । উহা শয়ন, 
ভোজন ও বিশ্রামাদির জন্য সম্পূর্ণ উপযোগী । বড় হাউস্‌ 
বোটে স্বন্ধনার্থ এক স্বতন্ত্র ভোষ্গ৷ এবং ভ্রমণার্থ একখানি ছোট 
শিকার সংলগ্ন থাকে । 

কাশ্ীবের জলবায়ু বেশ স্বাস্থ্যকর । এখানে নদীর ও 
উৎসের জল নিগ্মল, শীতল ও পুষ্টিকর। বায়ু পরিষ্কার ও 
ধূলিকণা বিবজ্জিত। এখানে বর্ধাকালে বারিবর্ণ না হইয়া 
শীতকালে যখন তৃষারপাত হইতে থাকে তখন ঝটিকা, বৃষ্টি 
ও শ্িলীবৃষ্টি হয়; তবে বৃষ্টি অল্পপরিমাণেই হইয়া থাকে । 

কাশ্মীরের ভূমি অতিশয় উর্ববরা। পর্ববতগাত্রেও শস্থক্ষেত্র 
সজল আছে, তথায় প্রচুর বাদাম, আকুরোট, ইত্যাদি উৎপন্ন 
হয়। এমন কি, যেখানে কুষকগণ লাঙ্গল দিতে না পারে, 
তথায়ও সুমিষ্ট ফল স্বতঃই সমুগুপন্গ হয়। কাশ্মীর প্রদেশের 
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স্থানে স্থানে পাস্ন, দেদার প্রভৃতি নানা মুল্যবান্‌ বৃক্ষ সকল 
জন্মায় । 

কাশ্মীরে হিমালয় প্রদেশের অনেক জীব জন্থু আছে। 
এস্ানের অধিকাণ্শ গাভী খর্ববাকৃতি ও কষ্ণকায়া। লোকে 
সাধারণতঃ কহিয়৷ থাকে “ধেনুষু* কৃষ্ণা বন্ুক্ষীরা |” কাশ্মীরে 
অনেক স্থানে লৌহ, সস ও তারের খনি আছে । 

শ্বীনগরে তিন সপ্তাহ কাল অবস্থান করিয়া ভূক্সর্গের সৌন্দধ্য 
উপভোগ করিবার পর ৬অমরনাথক্ষেত্রে যাবা করিবার দিন 
সমাগত হইল । ৬ অমরনাথদেবের দর্শন লাভ কেবল মাত্র 
শ্রাবণী পুর্ণিমা তিথিতে হয়। এবার ২২শে শ্রাবণ সোমবার 
শ্রাবণী পূর্ণিমা । অমরনাথের প্রতিতূম্বরূপ ছড়ী কাশ্মীর 
মহারাজ পুজা করিয়া! দিলে সেই ছড়ী মারন্কগু বা মটর্ন*্নামক 
স্ানে আনীত হয়। ছড়ী দেখিয়া যা্রিবুন্দ সমবেত হয় ও 
অগ্রে উহ1 বহির্গত হইলে পর ষাত্রিগণ যাত্রারস্ত করে। ছড়ী 
অমরনাথক্ষেত্রে পুছিতে সাতদিন লাগিল । 

১২ই আ্াবণ, শুক্রবার-_অগ্ত প্রাতে এক টঙ্গা ভাড়া 
করিয়! মান্তগু অভিমুখে যাত্রা করিলাম। উা শ্রীনগর 
হইতে প্রায় ৩৯ মাইল দুরে অবস্থিত। শ্রীনগরের “প্রায় 
ক্রোশাদ্ধ দুরে স্বর্গীয় কাশ্মীররাজ গোলাপসিংহর সমাধি 
মন্দির আছে। স্থানটী বেশ নির্জন্ম; তথায় সাধু সন্গযাী 
'গগের থাকিবার স্থান আছে । দুধগঞঙ্গা নাঙ্সী এক নদী তথায় 
প্রবাহিতা হইতেছে । নাম শুনিয়া কেহ যেন মা" মনে করেন 
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ঘে, ইভ| জলের পরিবর্তে ছুদ্ধে পরিপূর্ণ । পুরাণে বর্ণিত আছে 
যে, ইহার জল হুগ্ধ ছিল। এক্ষণে যদিও উহার জল দুগ্ধ 
নভে, তথাপি ইহা নিশ্মীল ও পুষ্টিকর । এইস্থানেব নাম 
রামমুনসীবাগ । এখানে অনেক মঠ স্থাপিত আছে। এই 
সকল মঠে সাধু সন্াসীদিগের 'সাহাষাার্থ ধন্মার্থ বিভাগ হইতে 
অনেক অর্থ প্রদত্ত হয় । 

রামবাগ আতিক্রম করিয়া! পাগুতনে উপস্থিত হইলাম । 
কাশ্মীরের ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় বে, একদা ইহা 
কাশ্মীরের রাজধানী ছিল ;: তখন ইহার যথেষ্ট প্রাসমুদ্ধি ছিল। 
এক্ষণে নগরের ধ্বংসাবশেষ বিদ্কমান আছচে। চত্বদ্দিকে 
দেবালয়েব ভগ্নাংশ দৃষ্ট হয়। 

পা..তন পরিত্যাগ পুর্ববক আমরা কালীশনাগে আসিলাম । 

এখানে কতকগ্চলি উৎস আছে; তাহাদের জলে অধিক 
পরিমাণে লৌহ ও গন্ধক মিশ্রিত থাকে বলিয়া উক্ত জল অতি 
স্বাস্থ্যকর 

তারপর বিজবেহারা পাইলাম । বোধ হয় ইহ। সংস্কৃত 
বিগ্ভাৰিহার শব্দের অপভ্রংশ হইবে । এক কালে এই নগরী 
অতি,সমৃদ্ধিযুক্ত। ছিল । 

অতঃপর «আমরা অনন্তনাগ বা ইসলামাবাদে উপস্থিত 
হইলাম । শ্রীনগর হইতে ইহার দূরস্ব প্রায় ৩৪ মাইল হইবে। | 
হিন্দুগণের অভ্যুদয়কালে ইহার নাম অনন্তনাগ ছিল। পরে 
ইহা মুসলমান্গণের হস্তগত হইলে ইহার নাম ইসলামাবাদ 
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হয এবং তদবধি* উক্ত নামেই ডুগোলে বিখাত। কথিত 
আছে যে, ইত্থা নাগরাজের বাসতবন ছিল। এস্থানে কয়েকটী 
উত্তম উৎস আছে, তম্মধো অনম্তনাগই সব্রবোৎকুষ্ট । উহা 
এক পর্বতের তলদেশ হইতে বিনির্গত হইয়। এক কুগুমধো 
পড়িতেছে । কুণগুটী বেশী গ্রভীর নহে; তথায় অসংখা 
মৎস নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে । এখান হইতে কিয়দ্দ'রে 
বাণভটের কাদস্বরী-__উন্ি ল্লখিত অচ্ছোদ সরোবর অবস্থিত । 

আনন্তনাগ পরিত্াাগ করিয়া আরও ৫ মাইল পথ অতিক্রম 
পূর্বক আমর মার্ঁণ্ডে উপনীত হইলাম। উহার অপর নাম 
মটন। এস্বানে আসিতে বেলা ১২টা হইল। এখানে ৪দিন 
অতিবাহিত করিতে হইল: কারণ অমরনাথের ছড়ী বাহির 
হইয়া না যাইলে যাত্রী ছাড় হয় নী। ইতিমধ্যে্আমার 
গমনোপযোগী দাণ্তী, বাহক, পাচক ও তান্বু প্রভৃতি সংগৃহীত 
হইল। মার্বণ্ডেই পাণ্ডাগণের বাস। এখানে প্রায় ২০০ ঘর 
পাণ্ড বাদ করে। এস্বান হইতেই দাণ্ডী, ঝাম্পান, অশ্ব 
ইত্যাদির বাবস্থ৷ করিতে হয়। যাত্রিগ ণকে তান্ব লইয়া যাইতে 
হয়; কারণ কেদার-বদ্রীর পথে যেমন ২৩ মাইল অন্তর চটী 
আছে, এখানে সেরূপ কিছুই নাই। খাদ্য দ্রব্য যাত্রিগণের 
সঙ্রে সঙ্গে যায়। মার্তগড স্থানটা বেশ স্থন্দর,। 'এখানে 
অনেক দ্রষ্টব্য স্থান আছে । সেই সকল স্থান অনস্তনাগ 
হইতে নিকটবর্তী, কিন্তু অনস্তনাগে বাসোপযোগী স্থান ন৷ 
থাকায় প্রায় সকলেই মার্তগু হইতেই উহ! দেখিতে যায়। 


২৯৮ চতুধাম.ও সপ্ততার্থ। 


মার্তড হিন্দুগণের এক প্রসিদ্ধ তীর্ঘ।* আমাদের দেশে 
জনগণ যেমন গয়াক্ষেত্রে পিতপুরুষের পিগু প্রন্নান করে, 
এখানে সেইরূপ কাশ্দীরাধিবাসিগণ পিতুলোকের উদ্দেশ 
পিগুদান করে। এখানে মার্তগ্ের এক মন্দির আছে । 
অনেকগুলি জাণ মন্দির দেখিলাম । কেহ কেহ বলেন, এই 
জীর্ণ দেবালয় সকল পাগুবগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। কাশ্দীর-: 
বাসিগণ ইহাদিগকে পাণুলড়ী কহে । 

মার্তণ্ড হইতে প্রায় ২ মাইল দুরে ববন নামে এক ক্ষুদ্র 
গ্রাম আছে । সেখানে এক উৎকৃষ্ট উত্স আছে। উহ! 
এক পর্বতের তলদেশ হইতে নিঃস্হত হইয়া অনেক কুণ্ড ও 
এক মনোহর 0নার উপবন মধ। দিয়। প্রবাহিত হইয়া এক 
জলাশয়ে পড়িতেছে। ইহার জল অতি স্বচ্ছ। ইহাতে 
অনেক মস্ত ক্রীড়া করিতেছে । এই পল্লীর অনতিদুরে 
কয়েকটা ক্ষুদ্র 'ও বৃহ গিরিগহবর আছে । একটী বৃহৎ গুহায় 
আসন সদৃশ এক বৃহৎ প্রস্তর বিদামান। শুনিলাম কোন 
মহাপুরুষ এইস্কানে আসিয়া সমাধিস্থ হন। অপর এক 
গুহার মধাভাগে প্রস্তরময় এক দেবালয় আছে। 

ত্মাচ্ছহাল্রল---ইহা এক উৎকৃষ্ট উৎস। এই উত্স এক 
প্রাচীন প্রমোদবন মধ্যে অবস্থিত । উদ্যানে অনেক ফলের 
গাছ ও চেনার গাছ এবং কয়েকটা অট্টালিকার ভগ্নাংশ 
রহিয়াছে । জাহাঙ্গীর বাদশ। নুরজাহান বেগমের জন্য ইহা প্রস্তুত 
করান। বাণ্ণিয়ার সাহেব ইহার সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হয় । 
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ব্েল্লীনাগ* ইহা সর্ববাপেক্ষ। প্রদিদ্ধ গু উৎুকৃষ্ট উতস। 
ইহাকে উৎস না বলিয়া জলাশয় বলিলেই চলে । এই উৎসের 
জলাধার অষ্টকোণবিশিষ্ট । ইহার চতুঃপার্থ্ে প্রস্তরময় প্রাচীর 
ও প্রশস্ত পথ বিদ্মান। উওসের জল নীলবর্ণ, কিন্তু উত্তোলন 
করিলে উহা স্বচ্ছ ও স্বাভাবিক দেখায় । সম্রাট জাহাঙ্গীর 
কর্তক ইহা নিন্মিত ভয়। এক্ষণে পুর্বেবকার শোভাসম্পদ্‌ 
বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে । 

কগাশান্দাগ আলা হল্লিতন- ইহা! এক স্থন্দর পাব্ধত্য 
হদ। ইহ প্রায় দেড় হাজার ফিট এক পর্বতশিখরে অবস্থিত এবং 
জল পর্বতের পশ্চিম প্রান্তস্থ স্থান ভেদ করিয়া মৃছ্ুবেগে নীচে 
নামিতেছে | কিয়দ্দ'র আসিয়া উহা এক বৃহত্ড শিলাখণ্ডে 
প্রতিহত হইয়| প্রবলবেগে ও ভীষণ গঞ্জনে নিম পড়্িতেছে । 
সেই কারণে কয়েকটা মনোহব জলপ্রপাত উৎপন্ন হইয়াছে । 
এই সকল জলপ্রপাত মধ্যে হরিবল সর্ববপ্রধান । বসন্তকালে 
তুষাররাশি দ্রবীভূত হইলে ইহার অবয়ব বঙ্জিত হইয়া অপরূপ 
রূপ ধারণ করে। 

১৬ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার-_তগ্ক নবমী তিথি। প্রভাত 
হইবামাত্র অমরনাথের পতাক। বহির্গভ হইল । উভভজীয়মান 
পতাকা সর্বাগ্রে নীত হইতে থাকে ও যাত্রিগণ তদনুমনরন করেন । 
বেল! প্রায় ৮॥০ টার সময় আমরা বাষনদেবকে স্মরণ করিয়া 
যাত্রারস্ত করিলাম। পথে তেমন বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য 
দৃশ্য নাই । বেল! প্রায়-১১ টার সময় মার্তগ্ড, হইতে প্রায় 
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১০ মাইল দুরে আয়াসমোকাম বা জনকপ্পুরে পুছিলাম। 
তাদুরে এক পর্বতশিখরে একটা সমাধি মন্দির দেখিতে প্রাওয়া 
যায়। তত্রত্য হিন্দু অধিবাসিগণ উহাকে জনক রাজার 
সমাধিস্থল বলে। মুসলমানগণ উহাকে কোন সিদ্ধপুরুষের 
কবর বলে। এক্ষণে উহা মুপলমানদিগের হস্তগত । সেরাত্র, 
আমাদিগকে আয়াসমোকামেই থাকিতে ভূইল। 

১৭ই শাবণ, বুধবার__অন্তচ দশমী তিথি। প্রতুাষেই 
আয়াসমোকাম পরিত্যাগ করিলাম । পথ নিঙ্ডন ও নিশুব। 
ইভাতে কেবলমাত্র ক্ষুদ্র বুহশু চড়াই ও উত্রাই। 
আয়াসমোকাম হইতে প্রায় ৬ মাইল দুরে বটকুটু নামক স্থানে 
উপনীত ভইলাম। ইহা এক ক্ষুদ্র পল্লীবিশেষ। এখানে 
কিঞিত খাস দ্রবা পাওয়া ষায়। বেলা প্রায় ১১ টার সময় 
আমরা পাহালগামে আসমিলাম। ইহা বটকুট হইতে প্রায় 
৭ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে আমাদিগকে ছুই দিন 
( দশমী ও একাদশী ) থাকিতে হইল। ইহ। এক সামান্য গ্রাম ৷ 
ইহার পর আর লোকালয় ন1 থাকায় ইহাকে পাহালগাম অর্থাৎ 
প্রথম গ্রাম কহে। ইহার চতুর্দিকের দৃশ্য অতি চমণ্ডকার । 
এস্থানে অনেক পাইন বুক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। সময়ে সময়ে 
এখানে অনেক সাহেব মেম অসিয়৷ থাকে । এই স্থান পর্য্যন্ত, 
. অমরনাথের ছড়ী আসিবার পূর্বেব যাত্রিগণ আসিতে পারে। 
ইহার পর আর যাব্রগণকে যাইতে দেওয়া হয় না। যাত্রিবর্গকে 
এখানে একাদশী পধ্যস্ত অপেক্ষা করিতে হইল। এখানে 
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প্রাকৃতিক দৃশ্য অপুর্বব । চারিদিকে তুষারাবৃত পর্ববতমাল! বিদামান 
ও অদূরে লীডার নদী কুলু কুলু রর্বে বহিয়া যাইতেছে । নদীর 
মুদ্রমন্দ শব্দ শ্রবণে হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব আনন্দ অনুভূত হয়। 

১৯শে শ্রাবণ, শুক্রবার-_-অগ্ভ দ্বাদশী তিথি। আমরা 
সকালেই যাতরারস্ত করিলাম ৮ এখান হইতে চতুর্ধারে 
তুষাররাশি রহিয়াছে ৷ দাগ্ডিবাহকদিগকে ক্রমাগত বরফের উপর 
পিয়া চালতে হইল । ' পথিমধ্যে নীলধার। নামক এক ঝবণা 
দেখিলাম । যাত্রিবৃন্দ ইহার জলস্পর্শ করিতে লাগিল । এখান 
হইতে পথ আদৌ ভাল নতে। স্থানে স্থানে ক্ষুদ্রকায় নদী 
বহিতেছে । এই পথে অনেক চারবৃক্ষ দেখিলাম । ভূজ্জ- 
পর্রেরও আনেক গাছ আছে। পাহালগাম হইতে প্রায় 
৯ মাইল পথ অতিক্রম পুর্ববক বেলা প্রায় ১০০ টায় এমামরা 
চন্দনবাড়া নামক স্থানে আসিলাম। সে দিবস আমাদিগকে 
তায় গাকিতে হইল । 

২০শে শ্রাবণ, শনিবার-_-অগ্ভ ত্রয়োদশী তিথি । অতি 
প্রত্যুষেই বাত্রারন্ত করিলাম । আজ আমাদিগকে এক ভীষণ 
চড়াই উত্তীর্ণ হইতে হইবে । এই চড়াই পিশুঘাটা নামে 
অভিহিত। উহা স্তানে স্থানে এত খাড়া যে, তথায় উঠিতে 
বিশেষ বেগ পাইতে হয়। পর্বতগাত্রে নানাপ্রকার স্গন্থি 
। *পুষ্প প্রক্ষুটিত আছে; তাহাদিগের আত্রাণে নিদ্রাবেগ আসে। 
এই চড়াই উঠিতে সকলেই পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িলাম। 
এই চড়াই আরোহণকালে যদি বৃষ্টিপাত হইয়া পথে কাদা হয়, 
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তাহা হইলে যাত্রিগণের কষ্টের সীমা থাকে না। পথ 
বরফে সমাচ্ছাদিত । এই স্থন হইতে অমরনাথক্ষেত্র পর্যন্ত 
প্রায় সার৷ বৎসর তুষাররাশি বিরাজ করে। প্রায় ১০ মাইল 
পথ আসিয়। গন্তব্য পথ হইতে ৫০০ ফিট নিন্মে শেষনাগ নামক 
এক সুন্দর সরোবর দেখিলাম.। এই সরোবর হইতে লীভার 
নদী উৎপন্ন হইয়াছে । তারপর প্রায় ২ মাইল পথ আরোহণ 
করিয়। পর্বতের শিখরদেশে উপনীত হইলাম। এই স্থানের 
নাম শেষনাগ । এখানে আমরা বেল! দ্িপ্রহরে পুছিলাম । 
এই ভীষণ চড়াই উত্তীর্ণ হইয়া সকলেই ক্লান্ত ভইয়াছিলাম । 
সে রাত্র তথায় তান্ধু সংস্থাপিত করিয়া অতিবাহিত করিলাম। 
এখানে কি ভয়ানক শীত! কাণ্ঠ জ্বালাইয়া কোন গতিকে 
শীত নিবারণ করিলাম । এরূপ শীত, বৌধ করি, কেদার- 
বদ্রীর বা পশুপতিনাথের পথে পাই নাই । এই স্থানে জীব জন্থু 
বা বুক্ষ লতা কিছুই নাই। তুষাররাশি নিশার শশীকিরণে 
সমুস্ঠাসিত হইয়। অপূর্বব শোভা ধারণ করিল। 

২১শে শ্রাবণ, রবিবার__আজ চতুর্দশী তিথি। প্রভাতেই 
যাত্রারস্ত করিলাম । পথিমধ্যে ২৩টী খরজোতা নদী পার 
হইতে,হইল। জলের উপর বরফ জমিয়া৷ গিয়া সেতুর আকার 
ধারণ করিয়াছে । প্রায় ৮ মাইল পথ আসিয়৷ এক সমভূমি 
পাইলাম । তথায় এক নদী রহিয়াছে। এই নদীর পঞ্চ 
শাখা থাকায় এই স্থানের নাম পঞ্চতরণী হইয়াছে । এই 
স্থান বেশ সমতল । চন্দনবাড়ী হইতে পঞ্চতরণীতে আসিতে 
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দুইটী পথ আছে ॥* প্রথম পথে আসিলে একদিনে পঞ্চতরণীতে 
উপস্থিত হওয়া! যায়, দ্বিতীয় পঁথে ছুই দিবস সময় লাগে। 
সাধারণতঃ যাত্রিগণ অমরনাথক্ষেত্রে গমন কালে দ্বিতীয় পথে 
যাইয়। প্রত্যাবর্তনকালে প্রথম পথ দিয়া আসে; কারণ 
প্রথম পথে যাইলে সাস্কাটা নাষক এক অতি ভীষণ চড়াই 
আরোহণ করিতে হয়। প্রত্যাবর্তনকালে এ সাস্কাটী উত্রাই 
নামিতে হয়। নামিবাব সময় বেশী বেগ পাইতে হয় না। 

পঞ্চতরণীতে সে রাত্র অতিবাহিত করিতে হইল । আজ 
চতুর্দশীর চন্দ্রকিরণে চত্রীর্দক সমুস্তাসিত হইতে লাগিল । 
অমরনাথের ছভী রাত্র প্রায় ৩॥০ সময় বহির্গত হইল। আমরাও 
রাত্র ৪টার সময় রওনা হইলাম । এই স্থান হইতে অমর- 
নাণের গুহা ৫ মাইল মান্র দূবে অবস্থিত / প্রথমে আমধুদিগকে 
এক হুর্গম চড়াই উত্তীর্ণ হইতে হইল ও তগপরে এক উত্রাই 
নামিতে হইল । একটী কথা বিবৃত করিতে বিস্মৃত হইয়াছি 
যে, এই সকল চড়াই ও উতুরাই উঠিবার ও নামিবার কালে 
আমাকে দাণ্ডি হইতে অবতরণ করিতে হইয়াছিল। তারপর 
আমর এক পব্ধবতগহবরেব মধ্য দিয়া যাইতে লাগিলাম । 
যতই অগ্রসর হই, ততই দেখি পথ ভীষণ হইতে ভীষণতর 
হইতে লাগিল । 

২২শে শ্রাবণ, মোমবার--সকাল ৭॥০ টায় আমর গন্তব্য 
স্থান অমরনাথক্ষেত্রে উপস্থিত হইলাম । আজ শ্রাবণী রাখী- 
পুর্ণিমা। অদ্য ৬ অমরনাথদ্দেবের দর্শনলাভ হুইবে বলিয়া 
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দয় আনন্দরসে আপ্লুত ভইতে লাগিল। "এবার প্রথমতঃ 
কালশুদ্ধ ও তদুপরি শ্রাবণী পুর্ণিম৷ শিববার সোমবার হওয়ায় 
উল্তু দিবস বিশেষ পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইল । অমরগঙ্গার 
জল স্পর্শ করিয়া দেবদর্শন করিতে যাইলাম। অমরনাথের 
গুহাটা বেশ বড়; গুহামুখ প্রায় ৫* ফিট, উচ্চ ও ২০ ফিট, 
বিস্তৃত হইবে এবং দেঘোও প্রায় ৩৫ ফিট. হইবে। গুহাভান্তর 
অতিশয় শীতল। তথায় মহাদেবের তুষারলি্গ বিরাজ 
করিতেছে । বরফের হর-গৌরী ও বৃষ এবং বরফের এক 
বেদী বিদ্যমান। কেবলমাত্র শ্রাবণী পুর্ণমাতে এই মুন্তি সকল 
দেখিতে পাওয়৷ যায়। 

অমরনাথদেবের এই লিঙ্গ মুক্তি ব্যতীত পারাবত সদৃশ 
দুইটী শ্রেতবর্ণ পক্ষী দুষ্ট হয়। পাণু্াগণ ইহাদিগকে সাক্ষাৎ 
হরগৌরী বলিয়া ব্যাখা! করে। যাহা হউক, ইহার ভিতর 
কি পরিমাণ সতাসতা নিহিত আছে, তাহা বলা যায় না। 
সম্ভবতঃ তুষারাবৃত প্রদেশে যে সকল পক্ষী বিচরণ করে, উহার! 
তাহাদের অন্যতম । আশ্চধ্যের নিষয় এই যে, এই দুই পক্ষা 
ব্যতীত প্রায় ২৫ মাইল পথমধ্যে অপর কোন পশুপক্ষী 
পরিলক্ষিত হয় না । 

আমরা তক্তিভরে অমরনাথদেবের পুজার্চনা করিলাম। 
অম্বতসর হইতে যে সকল দশনামী সন্নাসী আগমণ করেন, 
তারাই অমরনাথদেবের পুরোহিত । 

যাত্রিগণ মহাদেবের দর্শন ও অচ্চন সমাপন করিয়৷ সেই 
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দিবনই প্রত্যাকর্তন করে। এখানে কেহ রাত্রিকালে বাস 
করে না। জন্গ্রবাদ প্রচলিত আছে যে, একদা কাশ্মীরের 
ভূতপুর্ব মহারাজ গোলাশসিংহ এখানে নিশাষাপন করিলে 
মহাদেব সর্পাকারে তাহাকে দেখ! দেন। 

আমবা সেই দিবলই বেলা *১॥০টার সময় প্রতাাবর্তনের 
পথে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বেলা ২॥০টায় আমর! 
পঞ্চতরণীতে উপস্থিত ভইলাম। এবার আমরা পঞ্চতরণী 
হইতে চন্দননাড়ী পব্যন্ত পর্বেবোন্ত প্রথম পগে আসিতে 
লাগিলাম। কিয্দ;র আসিয়া হা'তয়ারতলাও ( ভত্যারাতল! ) 
নামক স্থানে আসিনাম। এই স্থানের নামকরণ সম্বন্ধে এক 
জনশ্রঃত অবগত হইলাম যে, কোন সময়ে একদল সন্গাসী 
ভজন গাট্তৈে গাহিতে এই পথ দিয়া আপি:তছিল, » হঠ।ঙ 
উক্ত শব্দ পনবত হইতে বরফের স্তুপ তাহাদিগের মস্তুকে 
ভাক্গিযা পড়াব তাহার] সকলে স্বৃতামুখে নিপতিত হয়। 

হত্যাবাতলা অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে সেই পু্র্ব- 
কথিত স স্কাটার উত্রাই নামিতে হইল । এই উত্রাই অবতীর্ণ 
হইতে সহ বক্র ধাপ নামিতে হইল । আমাদিগকে এই উত্রাই 
অবতরণকালে প্রায় ৪০০০ ফিট নামিতে হইল। তারপর 
আন্ত।নমার্গ নামক স্থান পাইলাম ও তগুপরে চন্দনবাড়ী। 
সন্ধা! হওশায় এখানে রাত্রি অতিবাহিত করিলাম । 

২৩শে শ্রাবণ, মঙ্গলবার--অদ্য প্রাতে চন্দনবাড়ী হইতে 
যাত্রা করিয়া ও পুর্বব পথ আবৰলম্বন করিয়। একেবারে মার্তগ্ডে 

ন্‌ 
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উপনীত হইলাম। আমার দাগ্ডিবাহকেরা অতি দ্রুতগামী 
ছিল, তজ্জন্য এত শীঘ-_মাত্র তুই দিবসের মধ্যেই _অমরনাথ- 
ক্ষেত্র হইতে মার্তগ্ডে পঁহুছিতে পারিলাম। 

এক্ষণে অমরনাথের পথের সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া 
অমরনাথয ত্রার বিবরণ পরিসমাপ্ত করিব। পথ যেবপ দুর্গম 
ও কস্টকব, তাহ। ভাষায় ব্যক্ত কবা যায় না। পাহালগাম 
অতিক্রম করিলে প্রতোক পথ সমুহ বিপভ্ভনক । কোন কোন 
স্থান এশাদৃক্‌ ভয়াবহ, যে দ্রতপদসঞ্চালন বা বক্যোচ্চারণ 
করিব মাত্র গিবিশিখর হইতে তুষাবথণ্ড সকন স্থানচ্যুত 
হইয়া সশব্দে গমনকারীর মণ্তকোপৰি পতিত হয়া তাহাকে 
একেবারে ভূমধ্যে প্রোথিত করে। সেই জন্য রাজাদেশে সেই 
সকল ঠাঁনে কেহ শব্দ করিতে পায় না। প্রথমতঃ এইরূপ 
ভয়ঙ্কর পথ, তদুপবি যদি তখন বৃষ্টিপাত হয় তাহা হইলে 
পথের দুরবস্থর কথা বলিলার কছুই নাই। আমাদের 
গমনকালে প্রায় প্রতিদিনই অতল্লপরিমাণে বারিবর্ষণ হইয়াছিল, 
যদি প্রবলবেগে বৃষ্টিপাত হইত, তাহা হইলে যা'ত্রগণের মরণর 
পথ বিশেষরূপে পরিষ্ষত ভইত। সময়ে সময়ে ভয়ানক 
কুষারপাতও ভইরা থাক শুলিলাগ। যাহ! হউক, পরম 
কল্যাণময় প্রমেশ্বরের কৃপা আমাদের পথে কোনরূপ বিপদ্‌ 


উপ্স্থিশ হয় নাউ । 


লগ্ন স্পল্ক্রিম্ছ্েদ £ 


$ 


নেশলে পশ্পতিনাথ । 


উত্তনাঞিব কেদাবনাথদেবে দর্শনান্তব নেপালস্থ 
পখ্পরণ্তনাথবে,বব দর্শননাভ কবা মানবর অনশ্য কর্তব্য ; 
কারণ শান্ত্রকাবগণ বলেন যে, পশুপতিণাথক্ষেত্রে মচ দেবের 
উত্তমাঙ্গ ও কেদাবে তাহার অবশিস্টা'্শ প্্িমান আছে। 
বদরিক।আ্রমে গমনকালে কেদাবন গদেবকে দেশি অবধি 
পশ্পপতিনাথদদেবেব দর্শনাভিনাব মনোমধ্যে উদ্দিত হঈতেহিল। 
সন ১৩২৯ সাণেব ৬শ'বদীযা মভাগুজাব পব আমাব পুঁ্গাপাদ 
শুরুদেবেব জোষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত নাবারণচন্দ্র স্মৃতিতীর্ঘ মদীয় 
ভবনে শুভাগমনকরহঃ উক্ত বগসরের ১৩ই মাঘ, শনিবার 
সন্ধার পব আমাৰ নেপা-যারার দিনস্থির ঈরিলেন। নেপাল 
স্বাধীন রাজা; গা বিনা ছাড়পত্রে কেহ প্রবেশ করি ত পায় 
না। কেবলমাত্র শিনরাত্রিপর্বেবাপলক্ষে পর্বেবর ৫1৬ দিন পুর্বন 
হইতে শাত্রিগণকে বিল পাশে প্রবেশ করিতে দেয় ও" উত্ত 
পর্ব সদাপনান্তে ১৪ দিনের অধিক তথায় তাহাদিগকে থাকিতে 
দেয়না । মেবংসর ১লা ফাল্গুন শিব চতুদ্ধীশী ছিল; তাহণর 
১৬১৭ দিন পুর্বে আমাকে যাত্রা করিতে হইবে বলিয়া 
স্বতন্ত্র ছাড়পত্র মানিতে হইল । আমার জ্যেষ্ঠ জামাতা ডাক্তার 








তে 


৩০৮ চতুর্ধাম ও সপ্ততীর্ঘ। 


প্রীমান গৌরাঙ্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, পি এচু ডি, 
কলিকাতা বিশ্বনিগ্ভালয়ের অধাপক, আমার জন্য নেপাল 
রাজ্যের প্রধান বিচারক ও প্রধান মন্ত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারী 
মাননীয় মরীচিমান সিংহ মহোদয়ের নিকট হইতে পাশ আনাইয়া 
দিয়াছিল। ূ র 

পুর্ব্বেই রকৃসেলের একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর, টিকিট ক্রয় 
করা ও মোকামাঘাট ষ্টেশন অনবি বার্থ রিসার্ড করা হইয়।ছিল। 
১৩ই মাঘ, শনিবার, সন্ধ্যার অল্পক্কাল পরে হবড়া স্টেশনে 
উপস্থিত হইলাম । রাত্রি ৮৪৪ মিনিটে মোগলসরাই এক্প্রেসে 
আরোহণ করিয়া হাবড়া পরিত্যাগ কধিলাম। নিশান্তে 
মোকাম ঘটে পহুছিলাম। গ্রীমারে গঙ্গাপার হইতে হইল । 
গঙ্গাবক্ষে প্রভাতের মৃদ্ুমধুব সম:রণ সংস্পর্শে ও পুর্ববাকাশে 
সূর্য্যোদয়ের দৃশ্য সন্দর্শ.ন চিত্তে বিমল স্থখ হইতে লাগিল। 
ভাগীরথী আতক্রম করিয়া পুনরায় রেলগাড়ীতে আরোহণ 
কলাম । দিবাংলাকে দুঈ দিকের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে 
সমস্তিপুর, মজফরপুব, মতিহারি ইতা।দি .নানা ষ্টেশন অতিক্রম 
করিয়া অপরাহ্ন ৪টার সময় সেগুলি ষ্টেশনে উপনীত হইলাম । 
এখানে রেলগাড়ী বদল করিতে হইল। তারপর অনেক 
ফ্েশন অতিক্রমপুর্ণবক সূর্যাস্তের সময় রক্সোলে উপস্থিত 
হুইলাম। 'এই ফ্টেশন অতি ক্ষুদ্র। ইহাই ইংরাজ রাজ্যের 
শেষ সীমানা । ষ্টেশনে অপেক্ষা না করিয়া এক অন্থশকটউযোগে 
ফেঁশম হইতে প্রায় ২ মাইল দূরবন্তী বীরগঞ্জ অভিমুখে যাত্রা 
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করিলাম । বীরপঞ্জের বড় হাকিমের নামে আমার সম্বন্ধে 
একখানি পত্র ছিল। তগায় উপস্থিত হইয়া বড় হাঁকিমকে 
উক্ত পত্র প্রদান করিলাম । উতিপুসেব নেপালের কাউমপ্ডু 
সহর হইত মাননীয় মরীচিমান সি"হ বড় হাকিমকে আমার 
যাহাতে পথে কোনরূপ কষ্ট বা বিপদ্‌ উপস্থিত ন] হয় তৎসন্বন্ধে 
এক পত্র লিখিয়াছিলেন। বড় হাকম অ.মায় সাদরে অভ্যর্থনা 
করিলেন । সে রাত্র বীরগঞ্জে অতিবাহিত করিলাম । 

পরধিন বড় হাকিম আমার গমনে'পযোগী দ।ণি, বাহক, 
পাচক প্রভৃতির বাবস্থ। করিয়া দিলেন। পথিমধ্যে যে সকল 
সরকারী ডাকবাঙ্গল। আছে, সে সকল যাহাতে আমি 
বাবার করিতে পারি তাহারও ব্যবস্থা করিলেন। আমি 
5 জন বাহক, একজন বোঝা ওয়াল ও একজন পাচক সম্কবীরগঞ্জ 
পরিত্যাগ করিলাম | কিয়দদ,র অগ্রসর হইয়া এক বিশাল 
প্রান্তরে উপনীত হইলাম। এই জনমানবহীন প্রান্তরে আমরা 
এই কয়জন লোক ব্যতীত আর কেহ নাই; ক্চিৎ ২।৪ জন 
পথিক দৃষ্ট' হইতে লাগিল। প্রায় ৪ মাইল পথ আসিয়া 
পমানীপুর নামক স্থানে আসিলাম। এস্টানে এক চটা আছে, 
কয়েক ঘর বসতিও আছে। পমানীপুর অতিক্রম করিয়া 
৩ মাইল পরে জিুপুর পাইলাম । এখানে সরকারী, ভাকবাঙল! 
প্রভৃতি আছে। এই পশুপতিনাথের পথে প্রায় ২৩ মাইল 
অন্তর এক একটা জলের কল আছে। তারপর বেল! প্রায় 
১॥০ টার সময় আমরা টেরাই জঙ্গলের ভিতরে প্রবেশ 


৩১০ চতুধণাম ও সপ্ততীর্ঘ। 


করিলাম । প্রায় ৭” মাহল পথ ক্রমাগত' এই জঙ্গলের মধ্য 
দিয়। আমাদের গন্তব্য স্থানাভিমুখে যাইতে হইবে শুনিলাম ।জঙ্গলের 
ভিতরেও জলের কল আছে। শ্বাপদসমাকার্ণ এই জঙ্গলের 
মধ্যে আমরা এই করজন প্রাণী চলিতে লাগিলাম । আমাদের 
ভারতের স্আাট পঞ্চম জজ“ এই টেরাই জঙ্গলে শিকারার্থ 
আসিয়াছিলেন॥। এই স্থানে অনেক, ব্যান, সিংহ প্রভৃতি 
হিংস্র জন্তু বাস করে। যদি কেহ এই জঙ্গলে নিদ্রা বার, 
তাহা হইলে আউল নামক একপ্রকার স্বর তাহাকে আগ্রমণ 
করে। উক্ত ভ্বর বড়ই মাবাত্মক | 

টেরাই জঙ্গল অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যা পর আমর! 
বিঝাঝ(রিতে পঁছুছিলাম । তথায় সরকারী ড.কবাঙগলায় আশ্রয় 
লইলাম । দ্বিতলের এক প্রকাণ্ড গুহে চেয়।র, টেবিল, দর্পণ, 
শয়নার্থ পালক্ক ইত্যাদি সভ্ভীকৃত আছে । আমি সেই গুহে 
নিশাঘাপনের ব্যবস্থা করিলাম। দ্বিতলের ছাদের উপৰ 
আরোহণ করিলে চতুদ্দিকের দ্বশ্যাবলী অতি চমত্কার দেখায় । 
চন্দ্রজ্যোতিতে বিছাঝরী নদী রৌপ্যের ন্যায় চাক্চিকাময় 
দেখাইতে লাগিল । পব্বতোপরি চন্দ্রকিরণ পতিত হওয়ায় 
পবৰতশ্রেণী সুস্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছিল। 

পরদিন" অতি প্রত্যুষে আমরা পুনরায় যাত্রারস্ত করিলাম । 
এক্ষণে আমাদিগকে এক জলশুন্ত নদীর উপর দিয় চলিতে 
হইল । মধ্যে মধ্যে ছুই একটা ক্ষীণতোয়৷ নদী পার হইতে 
হইল। উভয় পার্খে অভ্রভেদী পর্বত সকল স্থাণুসদৃশ 
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দণ্ডায়মান । পংখর স্থানে স্থানে ঝরণার জল মৃদ্বুরবে বিনির্গত 
ভইয়ু নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। স্থানে স্থানে ২৪ ঘর 
বসতি রহিয়াছে। ২।১টী পান্থনিবাসও দেখিতে পাইলাম। 
শুনিলাম বষাকালে এই সকল পান্থনিবা;স ভীষণ ম্যালেরিয়ার 
প্রাভুভাব হয় । 

বিঝাঝুরি হইতে, প্রায় ১৪ মাইল পথ অতিক্রম করিয়। 
মামর। ভাটওয়ার। নামক স্থানে আলিলাম। এখানে জন 
কয়েক লোক বাস করে। এখানে এক ধন্মশালা স্থাপিত 
হইয়াছে । ঝরণার জল কি স্ুমিষ্ট! বাহকগণ এই স্থানে 
হাল্পকাল বিশ্রাম করিয়া পরিতৃপ্ত হইল। তৎপরে প্রায় 
&৪ মাইল আসির! স্বৃপ্রাঠারে উপনীত হইলাম । আমরা তথায় 
বিশ্রাম না করিয়। চলিতে লাগিলাম। আরও ১০ মাইল 
পার্বতা পথ অতিক্রম করিয়। আমরা সন্ধ্যার প্রাক্কালে 
ভিমপেরির উপত্যকাতে পঁছুছিলাম । তথায় সরকারী ডাক 
বাঙ্গলায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম । 

পরদিন প্রভাতে ভিমপেরি হইতে বহির্গতি হইয়া এক 
চড়াই উঠতে আরম্ভ করিলাম । এই পথ যেন সোজাভাবে 
উদ্ধাদিকে উঠিয়াছে। আমার দাণ্ডিবাহকগণ এই চড়াই" উত্তীর্ণ 
হইতে গলদ্ঘন্ম হইতে লাগিল। নেপালী বাহক ভিন্ন অপর 
কেহ এরূপ দুর্গম পথে ভার বহন করিয়া উপরে উচিতে 
সমর্থ হইবে না। দেখিলাম যে, বড় বড় লোহার কড়ি ও 
অন্তান্ দ্রব্য তাহারা কপালের সঙ্গে বাঁধিয়া, পৃষ্ঠে করিয়া 
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অক্েশে পর্বতারোহণ কর্রতেছে। তারপর'প্রায় ২ মাইল 
পথ চড়াই উঠিয়া পরিত।শখরে উঠিলাম। এই স্থানের নাম 
সিসাগড়া। শরুর আগমন প্রতিরাধার্থ এখানে গড় ও সৈম্ত 
থাকে । গড়ী স্থানটা ৰেশ উচ্চ ও শীতল। গড়ী হইতে 
অবতরণান্তে আমর! কুলিখানি'নামক স্থানে আপমিলাম । এই 
স্থন বেশ মনোরম । এখানকার সরকারী ডাকবাঙ্গলাও 
বেশ স্থন্দর। অদুরে এক ক্ষুদ্রকায়া পার্বত্য নদী খবন্তরোতে 
বহিয়া যাইতেছে । ননীর উপরি 8া৫টী সেতু খিগ্ভমান। 
সেই সেতুর উপর দিয়! কখন বা এদিকে আসিতে হইতেছে এবং 
কখন বা ওদিকে যাইতে হইতেছে । এই পথ তেমন 
স্থবিধাজনক নহে । নদী পার হইয়া ক্রমাগত চলিতে 
লাগিলামম। তারপর এক পর্বত হইতে অপর এক পর্বত 
অতিক্রম করিয়৷ সন্ধ্যাকালে চেৎ্লাম নামক স্থনে আপিলাম। 
তথায় সবকারা ডাকবাঙ্গলায় থাকিবার ব্যবস্থা করিলাম । 
আহারাদি সমাপনান্তে শয়ন করিলাম। ওঃ কি ভরানক শীত! 
81৫টা গরম জাম কণ্ধল ইতাদি গাত্রে পরিধান করিয়াও শীতের 
হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলাম না। তখন চতুঃপার্খে জ্বালানি 
কাণ্ঠ. 'ভ্বালাইয়া শীত নিবারণের উপায় স্থির করিলাম। 
প্রত্যাবব্নের পথে তথায় যাহাতে আর রজনী অতিবাহিত 
করিতে না হয়, এরূপ সময় নিদ্ধারণ করিয়া বহির্গত হইয়াছিলাম। 

পরদ্ধিবল সকাল ৮টায় আমরা চেতলাম হইতে বহির্গত 
হইলাম । এক্ষুপে আমরা কেবলই পর্ববতারোহণ করিতে, 
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ল[গিলাম। প্রায় এক মাইল চড়াই ও দ্বই মাইল উত্রাই 
নাশিবাব পের আমরা থান্কোঁটে পহুছিলাম। পর্বব তশিখর 
হুইতে চতুর্দিকে তুষারধবল পনবতমাল৷ দৃষ্ট হয়। থানকোট 
হইতে নেপ|ল রাজধান্প কাটমওড সহর ৬ মাইল দুরে অবস্থিত। 
থানকোটে মতি অল্প লোকের বন্বাম। এখান হইতে নামিলে 
আব তেমন তুষারাবৃঠ পনবন্ত পরিলক্ষিত হয় না। এই 
উত্রাই বড় কষ্টগপ্রদ। প্রকাণ্ড প্রস্তরময় সোপানশ্রেনী 
সাহাযে নিম্নে নামিতে হইল। এক একটা সোপান দুই ফিট 
উচ্চ হইবে! আমবা অঠি সন্তর্পণে অবহরণ করিতে লাগিলাম। 
বাহকগণ বলিল যে. এই পথ সববাপেক্ষ। ক্লেশদায়ক। উতরাই 
অবতার্ণ হইলে বেশ সমভূমি পাইলাম । এখান হইতে স্থানে 
স্থানে ছুই একখানি গ্রাম দেখ। যাইতে লাগিল । 
বেল। প্রায় ১১টায় আমর! কাটমণ্ডু সহরে প্রবেশ করিলাম । 
এই সহর হইতে ২ মাইল দুরে দেবপন্তন নামক স্থানে এপশুপতি- 
নাথদেবের মন্দির অবাস্থত। মন্দিরটা বাঘমতী নদীর তীরে 
-স্থাপিত। কাউমণ্ড, সহরে প্রবেশ করিতে প্রথমে রুত্রমতী নদী, 
তৎপরে বিষুটমতী নদী ও সববপশ্চাদ্‌ এই বঘমতী নদী 
অতিক্রম করিতে হয়। আমি কাটমণ্ডু সহরে অবস্থান ন! 
করিয়াই দেবপত্নে চলিয়া যাইলাম। ইহার কারুণ এই যে, 
সহরে থাকিলে দেবদর্শন করিবার তেমন স্থবিধা হইবে না। 
পশুপতিনাথদেবের কৃপায় দেবপত্তনে ( দেবপাটনে ) উপস্ষিত 
হইবামাত্র তথাকার প্রধান পুরোহিত রাজোপাধিবিভুষিত ও 
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বিচারপতির ক্ষমতান্বিত শ্রীযুক্ত দামোদর'* শাস্ত্রী মহাশয় 
তাহার ভবনে আমায় স্থান দিলেন। তাহার ভনন মন্দিরের 
অতি নিকটে অবশ্থিত। তথায় দ্রব্যাদি স্থাপনপুর্ববক ধুলা 
পায়েই দেবদর্শ:ন যাইলাম। মন্দিরমধ্যে মহাঁদেবের চতুমুখে 
বিগ্রহ বিরাজ করিতেছে । এই মন্দিরে ব্বর্ণ রৌপ্যের আতিশষা 
দর্শনে বিমোহিত হইতে হয়। মন্দিরপ্রাঙ্গণে ত্রিশুল, ৰ্ষ 
ইতাদি সংস্থাপিত আছে । নেপালের প্রা সমুদয় নরপতি 
এই মন্দিরের অল্প'বস্তর উন্নতি সাধন করিয়'ছেন। ভূতপুনন 
রাজমন্ত্রী ভীমসেন থাপা এই মন্দরপ্রাঙ্গণে এক স্থবৃহত স্বর্ণ- 
বুষ স্থাপিত করিয়াছেন । এতগ্ডিনন আরও কত যে স্বর্ণ বুষ ও 
শিবলিঙ্গ আছে তাহা গণন| করা যায় না। পশুপতিনাথের 
মন্দিরের ছাদ স্বর্মপাত দ্বারা আবৃত । এই মন্দির অতি উচ্চ 
ও স্থুদৃশ্য । এই মন্দিরের সম্মুখভাগে এক উচ্চ স্তস্ত শোভা 
পাইতেছে। ইহার এক পার্শখে যুক্তকরে হনুমান শগবানের 
আরাধনায় নিযুক্ত । ইহার সম্মুখে এক প্রশস্ত রাজপথ। 
পশুপতিনাথের মন্দিরে প্রবেশার্থ চারিধারে চারিটা পথ আছে। 
একটা দ্বার সর্বদাই বদ্ধ থাকে, তবে যাত্রসমাগম অধিক 
হইনে' সকল দ্বারই অনাধৃত থাকে । 

পশুপতিনাথদেবের দৈনন্দিন নিতাপুজা বেলা ১০টা 
হইতে বৈকাল ৩1৪ ঘটিক। পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে সম্পন্ন হয়। 
প্রথমে অভিষেক হয়। প্রধান পুরোহিত এ অভিষেক 
ক্রিয়া সম্পাদন করেন। প্রধান পুরে হিতের অধীনে অপর 
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তিনজন সহকারা'ণপুরোহিত আছেন। পুজার সনয় পুরোহিত- 
বর্গ ,রক্তবর্ণ পট্টবন্ত্র ও রক্তবর্ণ জামা পরিধানপুসবক মন্দিরে 
প্রবেশ করেন। এই পু.রাহিত চতুষ্ট় ব্তীত অপর কেহ, 
এমন কি স্বরং মহারাজ|খিরাজও, মন্দিরের যে স্থানে শিগ্রত 
বিগ্তমান তার প্রবেশ করিতে পায় না। াত্রিগণকে সম্মুখের 
চত্বরে দণ্ডায়মান থ|কিয়া দেবদর্শন করিতে হয়। তবে 
রাজপরিবারর্গের জন্য চঙ্রের সর্বপ্রথম স্থান নির্দিষ্ট 
আছে, ৩এখার জনসাধারণকে যাইতে দেওয়া হয় না। ৬পশুপতি- 
নাথের পায় ও রাজ। দামোদর শাস্ত্রা মহোদয়ের অনুগ্রহে 
সনবপ্রএম স্থান হইতেই আমি দেবদর্শন করিতাম। 

অভিষেক ক্রিয়। সমাপনান্তে পঞ্চান্থত, বালভোগ ও 
মহাভোগ হয়। এই সকল ক্রিয়াকলাপ প্রধান পুক্নোহিতের 
অনুমত্যনুসারে নিম্পািত ১য়। তবে রাত্রের আরাত্রক ক্রিয়া 
প্তাহকাল ধরিয়া এক এক পুরোহিত করিয়া থাকেন। 
মন্দিরের সমুদয় তত্তবধানের ভাব ও দ।যিত্ব প্রধান পুরোহিতের 
উপরি ন্যান্ত। তাহার অধীনে অপর ষে তিনজন পুরোহিত 
আছেন, তাহাদের কোনরূপ দায়িত্ব বা ক্ষমতা নাই । এই 


পুরোরহতগণ  কক্কনদেশীয় ব্রাহ্ষণ। নেপালে নিষ্ত্রাবান্‌ 


্রাঙ্মণ না থাকায় উহাদিগকে কষ্কনদেশ হইতে আনাইয়। 
ব জায়গীর ও প্রভূত বিস্ত প্রদান করিয়া পুজারি পদে প্রাতষ্ঠিত 
করা হহয়াছে। রাজ দামোদর শাস্ত্রীর শ্যায় মহৎ লোক 
সচরাচর দেখ। যায় না । যে কয়েকদিবস তীাহারু ভবনে বাস 
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করিয়াছিলাম, সে কয়দিবস তাহার ও তাহার অধীন কণ্মচারী- 
গণের সঙ্গলাভে পরমানন্দে অতবা'হত কবিলাম। একদিন 
সোমবাব রাঙ্ত। দামোদর শন্ী আমার নামে ৬পশুপতিনাথ 
দেবের শ্রীচরণে রুদ্রাভিষেকত্রি য়া নিবেদিত করিলেন । পশুপতি 
নাথের মন্দিরে সদা সর্বদাই শিবগীত হইতে থাকে । রাজ! 
দামোদর শাস্ত্রী মহাশয়ের ভবনে থাকিয়া সদাই দ্েবদর্শন 
কবিতে পারিতাম। নেপাল পরিত্যাগকালে তিনি ৬পঞ্খপতি- 
নাথদেবের গলদেশ হইতে এবছডা রুভ্রাক্ষমালা ও একছড়া 
শ্েতচন্দনের মালা আমায় উপহাবস্বরূপ প্রদান করিলেন । 
উহা পাইয়৷ অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। 

পশুপতিনাথদেবের মন্দিরের নিন্সেই বাঘমতী নদী 
প্রবাহিত । নদীব উভয় পাশ্বেই প্রস্তরময় বহু ঘাট ও সোপান 
বিদ্ধমান। পশুপতিনাথ-ঘাটে দণ্চায়মান হইলে বাঘমতী 
নদীর দৃশ্ঠ অতি চমগকার দেখায় । উভয় পার্খে উন্নত 
পর্ববতমাল] ও তম্মধা দিয়! খর্োতে *দী বহিয়া যাইতেছে । 
এই ঘাটে ২৩ খানি ঘর আছে, তাহাতে প্রায় সকলেই 
অন্তিমকালে পশুপতিনাথের চরণ পাইবার আশায় আসিয়। 
থাকেন। একখানি ঘর উচ্চ পরিবারন্গেঁণ, একখানি মধ।বিত্ত 
বাক্কিবর্গের ও একখানি সর্বসাধারণের জন্য নিদিষ্ট আছে। 
নেপাল অধিবাসিগণের নিকট পশুপতিনাথক্ষেত্র পরম পবিত্র 
স্থবল। মরণকাল উপস্থিত হইলে সকলেই পশুপতিনাথদেঝকে 
দেখিবার জন্য ব্যাকুল হয়। 8 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । ৩১৭ 


তি বঙমর* শিবরাত্রির সময় পশুপতিনাথের মন্দিরে 
বিপুন্ব জনতা ও মহ। সমারোহ হয়। তঙকালে ভারতের 
নানাদেশ হইতে লক্ষাধিক লোক এখানে আগমন করে। 
শিবচহ্দ্দ "পীতে মন্দিরমধ্যে ১০০ মণ ঘ্বৃত প্রজ্জলিত হয় এবং 
সেই দিবন পশুপতিনাথের মস্তকে এত অধিক বিল্বপত্র 
প্রদত্ত হয *্যে, বিগ্রহ্ুকে কেহ দেখিতে পায় না। সেই সময় 
৬৭ দিন যাব নেপাল রাজের দ্বার অবারিত থাকে। 
যাত্রিগণ দলবদ্ধ হইয়া পশুপ্তিনাথের উদ্দেশে ধাবিত হয়। 
তখন এত দৃক জনসমাগম হয় যে, সংক্রামক ব্যাধির প্রাছুর্ভাৰ 
হইতে খাকে। লোক আগ্রয় ৪1 পাহয়া বৃক্ষতলে অবস্থান 
করে। তাহাদিগের পরথক্লেশের কথা একবার স্মরণ করিলে 
বিস্ময়ানম্থত হহতে হয়। | 
পশুণাতন!থের মন্দরের চতুধ্ণারে অনেক ক্ষুদ্র বৃহৎ 
দেবমন্দর আছে। বঘমতার অপর তারে গুহোশ্ররীর মন্দির 
অবস্থত। অনেক সোপানশ্রেণ আরোহণ করিধার পর 
দেবীর মন্দিরে প্রবেশ করিণাম। তথায় এক উত্স আছে; 
সেই ডৎপের মুখ স্তবর্ময় আবরণে আবৃত থাকে। আবরণ 
অনাবৃত করিয়। উৎসমুখে হস্ত নিক্ষেপ কারলে উৎসের জল্গম্হস্তে 
ংলগ্র হর়। গুহোেগীর মন্দিপ বেশ নিজ্জন স্থানে অবস্থিত । 
নেপ!লে বুসংখ্যক দেবন্দির আত্ছ, তন্মধ্যে, অধিকাঞ্শই 
ছু প্রদেশে সংস্থত। নেপালে মুক্তিনাথ মহাদেব স্তুপ্রসিদ্ধ 
বিগ্রহ । যেথায় মুক্তিনাথদেব আছেন, তথাত্ব* ক্কচিশ কদাচ 


৩১৮ চতুধাম ও সপ্ততীর্ঘ। 


সন্ন্যাসীগণ গমন করিয়া থাকে । মুক্তিনাথের পথ এত ছুর্গম 
যে, জনসাপারণ সেখানে যাইতে পারে না| 

নেপালে বৌদ্ধধন্মের প্রচার আরস্ত হইলে অনেক বৌদ্ধ 
বিহার ও মঠ স্থপিত হয়। কালক্রমে বৌদ্ধগণ হিন্দু ছাবাপন্ন 
তইলে তাহাদের মঠ ও নিহাব তিন্দুগণের দেবমন্দিবে পরিণত 
ভয়। অধুনা ভারতের প্রায় কোথাও বিশুদ্ধ শৌন্ধমঠ বা বিভাব, 
দেখিতে পাওয়া যায় না সতা,কিন্তু নেপাল রাঙো এপন কয়েকটা 
বিশুদ্ধ বৌদ্ধ মন্দির অতি সুন্দর অবস্থায় আাছে। কাটমও 
স5রেব টিয়িদ্ুরে স্বয়ন্তুনাগের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধমন্দির হংবস্থিঠ। 
সভরের বঠিভাগে এক মাইল পশ্চিমে এক ক্ষুদ্র পব্ব-তাপরি 
স্বয়ন্তন'.গর বা আদিবুদ্ধর মন্দির বিছ্কমান। কেহ কে 
অন্মম।ন কারেন সে, এই আন্দিব পায় ২০০০ বঙুসব প্াাবব নিল্সিত 
যর! (বীদ্ধগণের ইং1 অতি পবিন স্থান । প্রত্রহন্বব্দ্‌""ণর মত 
যে, নেপণলের পশুপতিনাথ পুর্ব বৌপ্গণের তার্থ কান ভল, পবে 
যখন বৌদ্ধন্মী অবনতির পথে নামিতে ল গিল, তখন বৌন্গগণের 
নিভার, মঠ ও স্তূপ সকল হিন্দুতীর্থ ও দেবমন্দিরে পরিণত হইল । 

পশুপতিনাখের মন্দিরের কিয়দদ€রে এক পরব তশিখবে 
মৃগন্থলী নামে এক স্ত্ুন্দর বন আছে । কাটমণ্ডু স'রের ৩৪ 
মাইল দূ:র বৌদ্ধগণের বোধনাথ নামক প্রাচীন ও স্প্রধান 
নর্থ নিষ্যমান। পুরাকালে কোন এক বৌদ্ধধশ্্নাবলম্ী সাধুপুরুষ 
তীর্ঘভ্রমণোদ্দেশে নেপালে আগমন করেন এবং তাহার মৃত্যুর 
পর তদীয় দেহাবশেষ এই স্তপে রক্ষিত হয় । 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । ৩১৯ 


নেপালেব পুজা পার্বণ ও জাতীয় উত্সন সংখাহীত। 
গুর্থ। ও নেয়রগণেব মধ্যে চির উৎসব প্রচলিত । গুর্থাগণ হিন্দু ও 
নেয়ারগণ বৌদ্ধ ভিল; এক্ষণে এই উনয় জাতি একত্র 
সংমিশ্রুত হওয়া উভয়ের উৎসব জাতী উত্সনে পরিণত 
হইযাছে । 

নেপালের বাজধানা কাটমণ্ড সমদ্রতল তইতে প্রায় ৪০০ 


ফিট উচ্চ হইবে । হহা এক বিস্তীর্ণ উপহাকায় আপস্থিত। 
চন্দরগিবিব শিখরদেশ হইতে এই উপত্যকা চিন ন্যায় 
প্রতিচাত হয়। চতুদ্দিকেই উচ্চ পব্ধভশণী রহিরাছে : 
কে্লমাত্র বাখমতাব জন্গনির্গমনস্থলে এক রঙ্ধী শ্ছামান। 
জনপ্রণাদ এই যে, পুবাকালে নেপাল উপ্তাকা বাপিব' এক 
প্রবাঞ্চ হ্রদ ছিল ও তথায় নাগকুল বাস কবিত। স্থানার লোক- 
প্রমুখা অপগত হইলাম যে, বকাণ অহীত হঈল শীমুনি 
নামক এক যি এখানে তপন্যা কবিতেন এপং তীাঠারই 
শামানুসারে এই উপত্যকার নাম নেপাল হইন। পুর্বে 
ক।টমণ্ড সহরের নাম কান্তিপুর ছিল। নেয়াণর জগণের 
শাসনকালে কাটমণ্ডু সহরের বিশেষ শ্রীবুদ্ধি সাধিত হয় নাই। 
5শকালে পাটন, ভণটগাও প্রভৃতি প্রথান নগব *ছিল। 
বর্কমানকলে কাটমণ্ডু বেশ এশ্বব্যশালী নগর । ব্সধুনা অনেক 
স্বরমা আসাদ ও সুদৃশ্য বাসভবন নিম্মিত হইয়াছে । রাজভবন 
অতি প্রকাণ্ড। সহরের মধ্যভাগে ভূতপুর্ব নেয়ারবাজ্তগপের 
হন্ুমান্.চাকা নামক পুরাতন ও প্রধান প্রসাদ [মান । 


৩২০ চতুধণম ও সপ্ততীর্ঘথ । 


উক্ত প্রাসাদের সিংহদ্বারসম্ঘুখে এক ম্ুুবুহৎ" হনুমান মুক্তি 
সংস্থাপিত আছে। হুনুমান্তাকার অনতিদূরে এক ভীষণ 
প্রস্তরময় ভৈরবমুত্তি অবস্থাপিত আছে । সহরের বাহিরে এক 
প্রশস্ত প্রান্তর আছে। প্রত্যহ প্রাতে এই স্থ(নে রণবাগ্ভ ও 
সৈম্কগণের কানাজখেল! হয়।" এই স্থঃনকে টুনিখিল কনে । 
টুনিখিলে প্রশ্তরময় প্রতিমুত্তি সকল আছে ; এ সকল প্রতিমৃত্তি 
রাজা ও রাজপরিবারবর্গের । এই ময়দানের অগ্নিংকাণে সিংহ- 
দরণার নামক প্রাসাদ অবস্থিত। ভূতপুর্বব প্রধান রাজনন্ত্রী 
জঙাবাহাদুরের থাপাথলির দরবার ও অপরাপর শ্রকাণ্ড 
সৌবমাল! ময়দানের শোভাবদ্ধন করিতেছে । বীর শামসেরের 
মন্ত্রত্ব গালে কাটমণ্ড সহরের আশেষ উন্নতি সাধিত হয় । তিনি 
চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয় স্থাপিত করেন । তিনি জলের কল 
নিন্মাণ করিয়া দেন । সেজন্য জলের কল'ক নেপানীগণ 
নীরধারা কহে। তিনি পুস্তকালয় গরত্িষ্ঠাপিত করিয়া দেন। 
তাহার প্রতিষ্ঠিত রাণী-পুক্ষরমীর মো এক দেবমন্দির আছে ! 
উক্ত সরোবরের পূর্নব পাশে যে ঘটিকাগুহ আছে, তাহা 
বীরস্বামসেরের কীন্তি ঘোষণা করিতেছে ॥। ময়দানের দক্ষিণ 
পশ্চিম" কে'ণে কলিকাতার মনুমেপ্ট, সদৃশ এক মনুমেণ্ট 
আছে । উহ্বার সন্নিকটে 'মক্ষ লের মন্দির রহিয়াছে ।' এই 
মন্দির অতি পুরাতন। প্রধান রাজমন্ত্রী চন্দ্রশামসের এক্ষণে 
বৈছ্যাতিক আলাকের ব্যরস্থা করিয়াছেন। নেপালবা সিগণ 
বৈছ্যরতিক আলোককে চন্দ্রজ্যোতি আখ্য। প্রদান করিয়াছে । 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । ৩২১ 


অধুনা কাটমণ্ু সহরে ২৪ খান। মোটর গাড়ী রহিয়াছে দেখিলাম । 
বাজপরিবার, মন্ত্রীপরিবার ও কতিপয় সম্্ান্ত ব্যক্তির 
অশ্বান আছে। 

সহরের সর্বাপেক্ষা সুবৃহত্ড বাজারের নাম ইন্দ্রচক ৷ তথায় 
দেশীয় পিন্ল কাংস্তের বাসন প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া 
যায়। তঞ্লাকার কস্তররী ও মৃগনাভী অতি উত্তম । 

সহরের একেবারে উত্তরে ব্রিটিশ রেল্সিডেন্দী অবস্থিত । 
রেসিডেপ্ট নেপালরাজের শাসননিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারে 
না। রাজমন্ত্রী সহ রেসিডেণ্টের কোনরূপ মনোমালিন্থা উপস্থিত 
হয় না! রেসিডেন্টের সঙ্গে এক ইংরাজ চিকিত্সক থাকে । 

নেপালের আদিম অধিবাসিগণ ও শাসনকর্তা নেয়ার- 
সম্প্রদায়ভূক্ত ছিল। পরে ১৭৬৮ খুষ্টাব্দে পৃথিনারায়ণ নেপাল- 
রাজা জয় করিলে গুর্থাগণ প্রধান অধিবাসী হইল । গুর্থাগণ 
হিন্দু ও রাজপুতকুলোন্তব । মুসলমাঁনগণের অত্যাচারে উৎ্গীড়িত 
হইয়া ইভার। আদেশ পরিত্যাগ করে ও নেপালের অন্তর্গত 
গোরাবালি নামক স্থানে আসিয়া বাস করিতে থাকে । ক্রমে 
তাহারা সুকৌশলে রাজ্য অধিকার করিয়া লয়। বর্তমান- 
কালে রাজগণ, মন্ত্রীগণ ও প্রধান রাজপুরুষগণ গুর্খাবংশীয় । 
গুখ? স্্ীপুরুষ সকলেই বেশ সুশ্রী । গুখা ও* নেয়ার ভিন্ন 
লিন্বু, লিপচা, ভুটিয়৷ প্রভৃতি অপরাপর অধিবাসী নেপালে 
বাস করে । ভারবহনকারিগণের অধিকাংশই ভুটিয়া । 

নেপালী রমণীগণ সম্মুখভাগে কৌচা করিয়া কাপড় পরিধান 
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কবে। তাহাদের বন্ধের পরিসর প্রায় ২০ হাত হইবে। 
তাহাদেব কৌচায় প্রায় অদ্ধেক বস্ত্র লাগে । নেপালদেশ্ীয়া 
রমণীগণ বঙ্গদেশের ভ্ত্রীলোকেব ন্যায় সম্মুখভাগে সিখি কাটিয়া 
পশ্চাদ্ভাগে বেণী রচনা করে না। তাহারা পশ্চান্তাগে সিতি 
কাটিয়৷ মন্তকোপরি বেণী স্থাপিত কবে । হাতে কাচেব চড়ি ও 
গলায় পুথির মাল সধবা স্লীলোকদিগেব লক্ষণ। বিধবা 
সতীলোকগণ মুখ আবৃত বাখে। এখানে স্ত্রীপুরুষ কেহই 
নযাদেহে থাকে না। 

নেপালে অন্ুলোম অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত আছে। 
এখানে স্বীলোকদিগের অববোধ প্রথা নাই | পুবেব সহমরণের 
প্রথা প্রচলিত ছিল; পরে জঙ্গ বাহাদুর উক্ত প্র! বন্ধ 
কবিয়। দেন। নেপালে প্রতোকেই কৃষক । প্রতোকেব গৃহে 
গোমাহষ প্রভৃতি আছে । প্রতোকের ক্ষেত্রে মক্কা, গম ও 
নানাবিধ উদ্ভিদ দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে । নেপালে একপ্রকাব 
কাগজ প্রস্থৃত হয়, তাহ! সহজে ছেঁড়া যায় না। নেপালের 
এক টাক। আমাদেব বার আনা ও আমাদেব ৩২২ টাকায় 
একখানি নেপালী মোহর ঠ১য়। এখানকার নোট সেখানে 
বিশেষরূপে আদৃত হয় । 

নেপালে ' বিচারালয় আছে । এখানে জনসাধারণের উপর 
শির আলোক অধিকরূপে নিপতিত হয় নাই। এস্থানে 
অধিকাংশ বাক্তিই নিরক্ষর। উচ্চ পরিবারের মধ্যে কেহ কেহ 
ইংরাজী ও সংফত ভাষার আলোচনা! করিতেছে । নেপালের' 
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শিক্ষাবিভাগে ও"চিকি্সাবিভাগে অধিকাংশই বঙ্গদেশীয় ব্যক্তি 
নিন্রিযুক্ত ! নেপালবাসিগণের কেহ কেহ এক্ষণে নিদ্যাশিক্ষার্থ 
কলিকাতায় আগমন করে। বর্তমান রাজমন্ত্রী বিলাত ভ্রমণ 
কবিয়াছেন। বর্তমান যুগে নেপাল মহারাজাধিবাজের কোন 
কর্তহ্থ নাই । প্রধান রাজমন্ত্রীই সর্ধ্বেসর্ববা | তিনিই প্ররৃত মহারাজ- 
পদবাচা |, পর্ববকালে মহ্হারাধ্ৰীয প্রধান মন্ত্রী পেশোবাগণ যেরূপ 
ক্ষমতান্বিত চিল, এক্ষণে নেপালে রাজমন্ত্রাগণের ও ক্ষমতা ত্রূপ | 
নি নেপালের রাজ্যচক্র বিবিত কধিতেছেন। বর্তমান 
মহাবাজাপিবাজ ত্রিভূবন বিরুম শাহ সপ্তদশবধীষ বালকমাত্র। 
তাহার তই পত্বী ও পাঁচ সন্তান। তিনি বিলাসিতার ক্বোতে 
ভাসমান । বাজপরিবারমাধ্য এক নিযম প্রচলিত শআাছে যে, 
বাঁজগণকে এককালীন পত্বীদ্য় গ্রহণ করিতে হয়। 

অশোক অনেকদিন নেপালে পাস করবেন । শঙ্করাচাম্য 
নেপালে মাগমনকবত; বৌদ্ধধম্মের পরিব্ঠে শৈবধন্ম প্রবস্তিত 
করেন। তাহ।ব সময় হইতে মন্দিরে বলি আরম্ত হয়। শঙ্করের 
পুর্ণেন শিলাদিত্য নেপালে আসিয়াছিলেন। 

নেপালে বিদেশীয় লোক অতি অল্পই বসবাস করে ; কেবল- 
মাত্র বাণিজোপলক্ষে কয়েকজন কাশ্মীরদেশীয় ব্যক্তি অবস্থান 
করে। 

নেপালীগণ দেবদ্িজে যগেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা কুর। গুকস্থগণ 
যে কোন পুণ্য কার্ধ্য করে, সর্বাগ্রে ব্রাঙ্মণবর্গকে দানে সন্ত 
করিয়৷ থাকে । ব্রাহ্মণগণের পদধূলি গ্রহণের ব্যবস্থা আমাদের 
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নিকট হ্াস্যজনক বলিয়া বোধ হয়। ভক্তগণ ধুলিতে মস্তক 
স্থাপিত করিয়া ব্রাহ্মণের পদধূলি গ্রহণ করিবার পুর্বের্বই 
তাহারা ভক্তের মস্তকে পদস্থাপনপূবনক আশীর্বাদ করিতে 
থাকেন। এদেশে ব্রালণ গুরুতর অপবাধ করিলেও প্রাণদণ্ডে 
দণ্ডিত হয় ন|। 

নেপালে রাজাদেশে জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ সৈনিকবিভাগে 
নিযু থাকে । নেপাল ৫১ মহাপীঠের অন্যতম । বিষুচক্রে 
বিচ্ছিন্ন সতীর জান্ুদ্ধয় এখানে পতিত হয়। দেবার নাম 
মহামায়া । প্রতিদিবস অভিষেকক্রিয়াদি যগাষথভাবে নিষ্পাদিত 
তয়। তাভিষেককালে যজুবে্বেদোক্তমন্ত্র পঠিত হইয়া থাকে । 
কর্পরালোকে আরত্রিক ক্রিয়াকালে “পুরোহিত মন্ত্র” পাঠ 
কর! হয়। 

কাটমণ্ড সহরের এক প্রান্তে একটা ন্ুপ্রসিদ্ধ গুহ! আছে। 
উক্ত গুহা অতান্ত অন্ধকারময়। শুনিলাম যে, জনৈক লামা 
তথায় বসিয়! ষোগসাধনা করিয়াছিলেন । গুহাসম্বন্দে এক 
জনপ্রবাদ আছে যে, ইহার ভিতর এক স্ড়ঙ্গ আছে; উহা 
বরাবর তির্বতদেশ পর্যান্ত বিস্তৃত! উক্ত লামা তিবর্বতবাসী 
ছিলেন, ন্মুতরাং নিজ স্থবিধার জন্য যোগবলে এই সুড়ঙ্গ 
নিমন্মীণ করেব । 

«আমাদের মধ্যে যেমন সদাসবর্দা হরিনাম জপ করিয়া 
মুক্তির পথ পরিক্ষার করিবার উপায় আছে, তত্রপ নেপালবাসি- 
গণের এই বিশ্বাস যে “নারায়ণো মণিপদ্ধে ও হম” এই শ্লোক 
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পুনঃ পুনঃ উচ্চার্ণ। করিলে, অশেষ পুণ্য সঞ্চিত হয়। তাহাদের 
বিশ্বাস যে,উক্ত শ্লোক ধিনি যতবার উচ্চারিত করিবেন, তাহার 
তত পুণ্যসঞ্চয় হইবে। সেজন্য কেহ কেহ জলঙোতের মধ্যে 
একখানি বিঘূর্ণিত চক্রোপরি এই শ্লোক স্বহস্তে লিখিয়। চক্রখানি 
ঘুরাহতে থাকে । 

পুর্ববকালে কাটমৃগ্ডতে কান্ঠময় নিকেতন ছিল এবং তক্ভন্ত 
সহরের নাম কান্টমণ্ডুপ বা কাটমণ্ড, হইয়াছে । অধুনা সেই 
সকল কাষ্টগৃহ সাধু সন্যাসীদিগের আশ্রমস্থলরূপে ব্যব্ৃত 
হইতেছে । 

বাঘমতী নদীতে প্রত্যেকের স্নান কর! কর্তব্য । এই 
নদাতে মহোদয় ও অদ্দোদয়যোগে সঙ্ল্পপূর্ববক সান করিলে 
জীবের সর্বববিধ পাপক্ষয় ও মুক্তিলাভ হয়। পৌষ বা মাঘমাসে 
অমাবস্যা তিথি রবিবার ব্যতীপাতযোগ ও শ্রবণ। নক্ষত্রের সহিত 
মিলিত হইলে অর্দোদয়-ফোগ হয়; ইহার কিঞ্চিত কম হইলে 
মঙোদয়-যোগ হয় । এই বাঘমতী নদীর মাহাত্মা সম্বন্ধে এক 
ইতিবৃত্ত প্রচলিত আছে। পুর্ববকালে এক শৃগাল ও এক 
বানর জাতিম্মর ছিল। উভয়েই পুর্বববন্তাঁ জন্মে ব্রাহ্মণকুলে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একজন *€কানও 
প্রতিশ্রুত বস্ত প্রদান না করায় দেহান্তে শৃগালত্ব প্রাপ্ত হয়। 
এইরূপ অপর বিপ্রও ব্রহ্ম হরণজনিত পাপে লিগ্ত হইয়া 
বানরযোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। একদ! উভয়ে একত্র মিলিত 
হুইয়৷ পরস্পরের পূর্ববজন্মবৃন্তান্ত জানিতে পারে এবং তাহাদের 
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পাপের প্রায়শ্চত্তবিধানের জন্য এক মুনিবরের নমীপে উপস্থিত 
হইল । মুনি তপোবলে তাহাদের পূর্বববৃস্তান্ত অবগত হইলেন, 
কিন্তু শাস্ত্রোক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিধান তাহাদের পক্ষে না দেখিয়া তিনি 
আদ্ধেদয়যোগে তাহাদিগকে এই নদীতে স্নান করিতে বলিলেন । 
এই নদীতে তাহার! মুনির উপদেশান্বসারে ন্ানকরতঃ বিষুক্ত ভয় । 

নেপালরাজ্যে যাহ! কিছু দেখিবার আছে তৎসমুদয় দর্শন 
করিয়া! নেপাল পরিত্যাগ করিলাম । প্রত্যাবর্তনের পথে যেন 
আামার কোনরূপ কষ্ট না হয় এবং যাহাতে আমি পথিমাধো 
যে সকল সরকারা ডাকবাঙ্গল। আছে সেগুলি বাবহার করিতে 
পারি এই মন্মে মাননীয় মরীচিমান সিংহ মহাশয় আমায় এক 
ছাড়পত্র প্রদান করিলেন। প্রতাগমনকালে প্রথম রানি 
কুলিখানির ডাকবাঙ্গলায় অতিবাহিত করিলাম । কুলিখানিৰ 
দৃশ্য বেশ মনোমুগ্ধকর | এস্বানে পার্বত্য নদীর উপর 
এক সেতু আছে। আমাদিগকে উক্ত সেতু অতিক্রম 
করিতে হইল । পরদিন সিসাগড়ী হইতে ভীমপেরীর উপতা- 
কায় পড়িতে হইল । এই উত্রাই অবতীর্ণ হইতে অনন্ত 
ক্লেশ ভোগ করিতে হইল । স্থানে স্থানে পথ এত মসরল যে, 
পদক্ষেপমাত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিলাথণ্ড সকল নিন্দে গড়াইয়া পড়িতে 
লাগিল । যাহ হউক, ৬পশুপতিনাথের কৃপায় পথে কোন 
বিপদ্‌ সমুপস্থিত হয় নাই । সে রাত্র হাটওয়ারার বিশ্রাম ভবনে 
আশ্রয় লইলাম । তৃতীয় দিবসে বিছাঝরি প্রভৃতি স্থান অতি- 
ক্রম করিয়া দুপুরে নিশাধাপন করিলাম । এখানে আমার 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । ৩২৭ 


সহিত নেপালের এক রাণাপরিবারের আলাপ পরিচয় হইল । 
ইহারা কলিকাতা হইতে স্বদেশে গমন করিতেছিল। চতুর্থ 
দিবস সঞ্াল ৮টায রকসৌলে উপনীত হইলাম। রকৃসৌল 
ভইতে পশুপতিনাথক্ষেত্রে যাইতে ৭৬ ঘণ্টা লাগিয়াছিল এবং 
তথা হইতে আসিবার কালে দ২ ঘণ্টা সময় পড়িল। আমি 
যখন বকসৌলে আসিলাম, তখন মেলগাড়ী চলিয়া গিয়াছিল ; 
স্ৃতরাং ষ্টেশনে অপেক্ষা করিয়া পাসেঞ্জাব গাড়ীতে আসিতে 
উল বলিয়। একদিন রেলগাড়ীতে অধিক সময় অতিবাহিত 
হইল । সচরাচর দাঞ্ডিতে করিয়া যাইলে ৫।৬ দিন সময় লাগে । 
আমাব দাগ্ডিবাহকগণ অতি দ্রতগামা ছিল বলিয়া আমায় ৩ দিনে 
নেপালে পনুছাইয়া দিল ও তথা হইতে লইয়া! আসিল। 
সবকারী পতরদি ২ দিনে আনীত হয় । 

নেপালের জল মতি চমণ্কার। যাহা কিছু সাহার করা 
যায়, তাহা শীত পরিপক্ক হয়। আমি পশুপতিনাথ 
দেবের দর্শনলাভ করিয়া প্রতাবন্তনের পথে ৩ দিন শোৌচ 
ক্রিয়াদি সম্পন্ন করি নাই; তজ্জন্য আমার শারীরিক কোনরূপ 
অন্থুস্থতা! উপস্থিত হয় নাই । জলের অনুযায়ী বায়ু তেমন স্বাস্থা- 
প্রদ নতে। উহা ঈষদাদ্র। একটা বিষয় উল্লিখিত করিয়া 
এই বিবরণ পরিসমাপ্ত করিব। আমি কেদারু-বদ্রীর, অমর 
নাথের ও পশুপতিনাথের দুর্গম পণে পরিভ্রমণ করিলাম ; 
তন্মধ্যে দেখিলাম যে, অমরনাথের পণ সর্বাপেক্ষা কঠিন 'ও 
দুর্গম, ত্পরে কেদারবন্দ্রীর ও তশুপরে এই পশুুপতিনাথের ! 


অভ্উ্ম সক্ক্িচ্ছে 1 


চট্টগ্রামে চন্দ্রনাথ । 


টট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত ৬চন্দ্রনাথ তীর্থ দশনাভিলাষে 
সন ১৩২৬ সালের মাঘ মাসে আমাব জনৈক বন্ধু সহ যাত্রা 
করিলাম । কলিকাতার শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে বেলযোগে 
গোয়ালন্দ ষ্টেশনে উপনীত হইলাম । থা হইতে গ্রামাব- 
যোগে পল্মানদী পার হইয়া ও পুনরায় রেলগাড়ীতে আরোহণ 
করিয়া চাদপুর জংশনে আসিলাম। তারপর গাড়ী চাদ- 
পুরের অন্তর্গত সীতাকুণ্ড নামক স্টেশনে আসিলে তথায় 
অবতরণ করিলাম 

সীতাকুণ্ড চট্টগ্রাম জেলার এক প্রধান মহকুমা । এখানে 
নানা লোকের বসবাস । বি্ভালয়, আদালত, চিকিতসংলঘ 
ইত্যার্দি রহিয়াছে । এই স্থানে চন্দ্রনাথের পাগাগণ বাস 
করে। আমরা এখানে এক পাগ্ার বাসায় আশ্রষ 
লইলাম। 

চন্দ্রনাথ হিন্দুদিগের এক প্রাচীন ও প্রধান তীর্থক্ষেত্র। 
ইহা ৫১ মহাপীঠের অন্যতম । বিষুচক্রে সতীদেবীর অঙ্গ 
কর্তিত হইলে দেবীর দক্ষিণ হস্ত এস্থানে নিপতিত হয় । এই চন্্র- 
নাথ পর্বতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভবাণী নামে বিখ্যাত! 
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চন্দনাথদেবের খন্দির এক অতুচ্চ পর্বতোপরি প্রতিষ্ঠিত । 
উন্ভা* সমভ্ভন্সি হইতে প্রায় ১২০৪ ফিট উচ্চ হইবে। ভগবান্‌ 
চন্দ্রশেখরের নাম স্মরণপুর্বক পর্ববতোপরি আরোহন করিতে 
লাগিলাম। ক্রমান্থয় আরোহণ নহে, স্থানে স্থানে পুনরায় 
তববোহণ করিয়া উচ্চে উঠিতে হয়। পর্বেব পথ বড়ই ভুর্গম 
ছিল, এক্ষণে কিন্তু 'পাথে কষ্টের লাঘব হইয়াছচে। অধুন! 
কোন এক সহগদয়৷ রমণী পবদতগাত্র খোদিত করিয়া সোপান- 
এণী নিশ্মিত করিয়া দিয়াছেন। ধন্যা সেই রমণী যিনি 
এউ জনহিতকর কাধো নিযুক্তা গাকিয়াও নিজ নাম প্রচার 
করিতে ষন্রবতী হন নাই । 

প্রথমে যথায় উনকোটী শিবের বাড়ী আছে, তথায় উপস্থিত 
হইলাম । 'তথায পর্নতগাত্রে এক গুহামধো অনেকগুলি 
ক্ষুদ্কায় শিবলিঙ্গ বিরাজ করিতেছে । ইহাদেব উপর 
দ্যা অবিরত ঝরণার জল প্রবাহিত হইতেছে । এই স্থানে 
পাণ্ডা না থাকায় পুজার কোন ব্যবস্থা দেখিলাম না। 

তশুপরে তথ! হইতে নিজ্জঞান্ত হইয়া ৫যে স্থান তইতে 
ঝরণার জল পড়িতেছে, সেই স্থানে আসিয়া অন্য এক পথ 
দিয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম। চক্দ্রনাথগিরির *ভুইটা 
শু | সর্বোচ্চ শুঙ্গে ৬ চন্দ্রনাথদেব প্রতিষ্ঠিত আছেন ; 
অপেক্ষাকৃত নিন্ন শুঙ্গে ৬ বিরূপাক্ষদেব রহিয়াছ়েন । ক্রমে 
আমরা বিরূপাক্ছদেবের মন্দিরে উপস্থিত হইলাম । এই 
চন্দ্রনাথ ও বিরূপাক্ষদেব প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ । ৰিরূপাক্ষদেবের 


৩৩, চতুরধপাম ও সপ্ততীর্থ । 


নিতা পুজা] সামান্যতাবেই সম্পাদিত হইয়া" থাকে। প্রত্যহ 
একজন পুরোহিত আসিয়া পুজা করিয়! চলিয়া যান। এই 
স্থান বেশ নিজ্জন। 

বিরূপাক্ষদেবের মন্দিরস্থল হইতে আরও উচ্চে আরোহণ 
করিতে লাগিলাম এই স্থানে এক খণ্ড অপ্রশস্ত শিল৷ 
আমাদের গন্তব্য পথ হইতে অপর এক পর্ববতশুঙ্গে যাতায়াতের 
জন্য সেতুর ন্যায় কাধা করিতেছে । এ শিলাখণ্ড পবর্বতের 
উচ্চ গাত্রে এরূপ ভীষণ অবস্থায় অবস্থিত যে, দৈবাণ্ বদি 
কাহারও পদস্মলন হয়, তাহা হইলে তাহার মৃত্যু অনিবানা । 
যাহা হউক, সেতু পার হুইয়! পুনরায় উচ্চে উঠিতে লাগিলাম । 
তারপর পর্ববতের সর্বোচ্চ স্থানে ৬ চন্দ্রনাথদেবের মন্দিরে 
উপস্থিত হইলাম । পুর্বে যে স্থানে চন্দ্রনাথের মন্দির ছিল। 
এক্ষণে উহা সে স্থানে নাই। সে স্থান হইতে কিয়দ্দ,রে 
এ মন্দির অবস্থিত; কারণ দুরন্ত কালাপাহাড় পূর্বেবাক্ত 
মন্দির ধ্বংস করিয়া দেয়। এই উচ্চ গিরিশৃঙ্গ হইতে ইতস্তত 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে চতুদ্দিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি চমত্কার 
দেখায়। শান্ত প্রকৃতির মুক্ত বাতাসে শান্তি লাভ করিয়া মনঃ- 
প্রাণ ভগবৎ-প্রেমে নিমজ্জিত হইল। অদূরে বঙ্গোপসাগরের 
সলিলরাশি নীল গগ.নর সহিত মিলনাশায় সদাই ব্যাকুল হয়া 
গতায়াত করিতেছে দেখিলাম । | 

বিরূপাক্ষদেবের ন্যায় চন্দ্রনাথদেবেরও পুজার কোন 
বাহা'ডম্বর ন্বাই। প্রত্যহ জনৈক পুরোহিত আসিয়৷ পুজার্চনা 


অষ্টম পরিচ্ছেদ । ৩৩১ 


করিয়া যান। *এখানে মত কিছু বাশ্চাড়ম্বর ও সমারোহ 
সাহ] স্বয়স্তুমাথের মন্দিরে হইয়া থাকে। 

এহ চত্দ্রনাথপর্বতের এক স্থানে ভগবন্‌ স্বয়সুনাথ 
বিরাজ করিতেছেন। সয়স্তনাথের অনাদি লিঙ্গ মুত্তি সন্দর্শনে 
হৃদয পবিত্রীকুত হইল । এই*লিঙ্গ মুর্তি সচরাচর যেরূপ 
লিঙ্গ মুন্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্রপ নহে। আকৃতিবিষয়ে 
পার্থকা এই ফে, স্বয়ন্ত নাগের লিঙ্গমূর্তি নিম্নে স্কুল ও কমে সুঙ্গন 
হইতে সুক্ষমতর হইয়া অশ্রীভাগে অতি সুন্ষম হইয়াছে । ভগবান্‌ 
স্বয়ন্তনাথের গাবে উচ্চ নীচ থাকযুক্ত এক রেখা! বিদ্কমান । 
বিগ্রহের নিন্নভাগের চহুদ্দিক গভীর খাদযুক্ত । হস্ত দ্বার! 
খাদের তলদেশ স্পশ করা যায় না। মন্দিরের পরিসর তেমন 
বিস্তুত নহে । যেখায় ভগবান্‌ স্বয়স্ত,নাথ অধিষ্ঠিত আছেন, 
সেইস্থান লৌহনিশ্মিত রেলিং দ্বারা পরিবেষ্টিত । যাত্রিগণ 
পুরোহিতগণকে কিঞ্চিৎ দক্ষিণা প্রদান করিলে মন্দিরস্থ রেলিং 
মধো প্রবেশ ও বিগ্রহ স্পর্শ করিতে পারে । দক্ষিণা না দিলে 
রেলিংয়ের ভিতর প্রবেশ করিতে দেয় না; বহির্ভাগ হইতেই 
দেবদর্শন ও পুজাদি প্রদান করিতে হয়। স্বয়স্তুনাথের মন্দিরে 
এক মোহস্ত আছে । বিগ্রহের মস্তকোপরি বাহ। প্রদত্ত হয়*তাহা 
মোহন্তের প্রাপ্য এবং পুজান্তে দক্ষিণা পুরোহিত পাইয়া 
থাকেন। স্বয়ন্ত.নাথদেবের দর্শনলাভ করিলে সহজ অশ্থমেধ 
যজ্ঞের সমান ফল হয়। স্বয়ন্তনাথের মন্দিরসম্মুখে এক.নাট- 
মন্দির আছে; তথায় বেদপাঠ ও হোমাদিক্রিয়ু নিপ্পাদিত 


৩৩২ চতুধাম ও সপ্ততীর্ঘ। 


হইঘা থাকে । ইহার এক ধারে অনেকগুলি *শালগ্রাম শিলা 
বিদ্যমান । তথায এক প্রস্তরময় বেদী রহিয়াছে । কথিত আছে 
যে, উহ৷ দ্বাদশ শালগ্রাম শিলার উপরি অধিষ্ঠিত । 

মূল মন্দিরের সম্মুখভাগে এক ভোগমন্দির আছে । পুবেব 
ভোগমন্দির না থাকায় পুরোহিতগণের অতিশয় কষ্ট হইত । 
জনৈক ভক্তের অর্থবাষে এক্ষণে এই, ভোগমন্দিব নিশ্মিত 
হহয়াছে। 

সয়ন্ত,নাথের পুজা বা! দক্ষিণাৰ জন্য পুজারিদিগের কোন 
উৎ্পীড়ন দেখিলাম না; ভক্তগণ জষ্টচিত্তে যাহ! প্রদান করে, 
পুরোহিতগণ তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট হষ। শিবরাতি পর্ববোপলক্ষে 
এখানে বনু যাত্রীর সমাগম হয় । 

্য়স্ত,নাথের মন্দিরের বাহিরে চারিদিকে অনেক প্রতিদ্তিত 
শিবলিঙ্গ রহিয়াছে । এই চন্দ্রনাথগিরির একাংশে বুদ্ধদেবের 
পদচিহ্ থাকায় ইহা! বৌদ্ধগণের নিকটও এক পবিত্র তীর্ঘ। 

স্বয়্ত,নাথদেবের দর্শনান্তর নিন্মে অবতরণ করিয়৷ অপরাপৰ 
তার্থ সকল দেখিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম । প্রথমে আমর! কালী 
বাড়ীতে গমন করিলাম । তথায় দশভুজ! কালিকাদেবার 
প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত আছে । দেবী নানালক্কারবিভূষিতা ৷ অদূরে 
কতকগুলি ছুরারোহ তীর্থস্থান আছে । 

কালীমাতার বাড়ী হইতে নিক্ফান্ত হইয়া নিম্বে অবতরণ” 
কালে প্রবহমান! এক সুদ্র ঝরণ। দেখিলাম । উহা মন্মথনদ 
নামে প্রসিদ্ধ । এখানে যাত্রিগণ শ্রান্ধাদি পিতৃকণ্দ্ করে 


অষ্টম পরিচ্ছেদ । ৩৩৩ 


এখানে প্রয়াগ “তীর্ঘের ম্যায় মস্তকমুণ্ডনের ব্যবস্থা আছে | 
সেন্ট ইহাকে স্বয়ন্ত,-গয়া কহে । 

চন্দ্রনাথে অনেক তীর্থ উপতীর্থ বিদ্ভমান। (সই সকলের 
বিবরণ প্রদানপর্নক পুস্তকের কলেবর রদ্ধি করা যুক্তিসঙ্গত 
নহে বলিয়। মাত্র কয়েকটীর বিবরণ উল্লিখিত হইল । 

বুম নুরী বুহগু ইহা এক অগ্নিময় জলকুণ্ড । উহ দেখিতে 
বড চম্কাব। এখানে যাবিবর্গ পিতপুকষের উদ্দেশে তপ্পণি 
৪ দেবগণেব উদ্দেশে ভোম করিয়! গাকে । 

ব্রাউব্বান্মলন ভীর্থ- উহ সমভমি হইতে ঈষণড উদ; এক 
মন্দিরমধো অবন্থাপিত। মন্দিবেব প্রবেশপথ প্রস্তর দ্বারা 
গণিত । বাড়বানল কুগ্টী চতুক্ষোণাকৃতি ও দেখিতে এক 
বৃহত্ড ডোবার ন্যায়। পাণ্ডাগণ বলে ঘে, এই কুণ্ডের গভীরতা 
কেহ নির্ণয় করিতে পাবে নাই | শুনা যায় যে, ইহা পাতালেব 
সভিত সংলগ্ন শাছে। কুণ্ছের পূর্ববপ্রান্তে এক অগ্নিশিখা 
বিরত জ্বলিতেছে । ভগবানের কি অস্ত লীলা ! যে অশ্মিতে 
জল নিক্ষেপ করিলে তাহা। অচিরাশড নিবর্বাপিত হয়, সেই জগি 
দেখিলাম জলরাশিমধো নির্ব্বিন্ধে বাস কবিতেছে | স্বানকাঁলে 
জলের কোনরূপ উষ্ণতা অনুভূত হইল না। কথিত আে ষে, 
শুদ্ধচিত্তে এই বাড়বানলে স্নান করিলে মানবেয় শিবলোকে 
স্টান হয়। বাড়বানলের সম্গিকটে কালভৈরব ও 'অন্নপুণণাদেবীর 
মন্দির শবস্থিত। পধিমধ্যে জ্বালামুখী কালী আছেন । 

তনন্বণ্াল্ষ ভীর্ঘ ইহা এক প্রজঅবণবিশেষ শ ইহার জল 


৩৩৪ চতুরধধাম ও সপ্ততীর্ঘ | 


উন্ঃও সমুদ্র জলের হ্যায় লবণাক্ত | লবণাক্ষের মিকটেই এক কুণ্ড 
বহিয়াছে। লবণাক্ষেব জল উলিয়৷ এই কুণ্ডে পতিত হইয়ছে । 
এই কুণ্ডের নাম বাসিকুণ্ড। লক্ষণাক্ষতীর্থ এক গুহের 
ভিতরে অবস্থিত । উপরিভাগের এক পারে অমিশিখা বহির্গত 
হইতেছে এবং এক নীলবেখা ঝুণ্ডোপবি পতিত হইতেছে । যে 
গৃহে কুণ্ডঅবস্থিত,তাহা সূচাভেদা হঞ্ধকারে সমাচ্ছ'দিত। এখানে 
গাবও আনেক কুণ্ড আছে । হাহাদেব জল বেশ মিষ্ট ও পবিষ্কাব । 

লবণাক্ষের কিয়দ্দুবে সুঘাকু % আছে । উহার জলও ঈষদুষ্ঃ | 
তাবপর আমবা সহঅধাবা দেখিতে যাইলাম। সুধাকৃণ্ড 
হঈতে প্রায় ১ মাইল দৃবে ইহা অবশ্থিত। এই পগ দুইটা 
পর্নতমপা দিয়া গিযাডে। পণিমণ্োে এক স্থানে এক নদী 
বঠিতেছে ও সেই স্থলে এক গভীীব ঝোপ বহিয়াছে। এক 
ব্যপ্রশাবক উক্ত ঝোপ হইতে বহির্গত হইযা নদাতে জলপানার্থ 
আসিয়াছিল। আমি, আমাব বন্ধ ও পাণ্ডা সেই জনমানবহীন 
পগে অগ্রসর হইতেছিলাম । আমাদের পাণ্ডা সেই বাঘ্শি শু 
তাড়া দিবামাত্র পর্বতের উপৰ হইতে বাত্্রগঞ্জন শ্রুত ইল । 
তখন বেল! প্রায় 8০ ঘটিক। ভইবে। আমর! পশ্চাদ্‌পদ ন। 
হইয়] সম্মুখে অগ্রপব হইতে লাগিলাম । সহতধাবার দৃশ্যও 
অতি চমত্কর। এক উচ্চ পর্ণবতের প্রায় ৩০০ ফিট উপব, 
হইতে ঝরণ|র জল প্রবলবেগে নিঃস্থত হইযা ও পর্বতের 
অনেক স্থানে শিলাখশ্ডের দ্বাবা প্রতিহত হইয়া অবিচ্ছিন্ন ধারায় 
সহত্রধারে নিঙ্সে পড়িতেছে | 


অষ্টম পবিচ্ছেদ । ৩৩৫ 


গল্পজঞ্রুনী ভআীর্-এক অনুচ্চ পর্ণবতগাত্রে অমিশিখা 
দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত অগ্নিশিখাই গুরুধুনা তার্থ নামে 
বিখ্যাত । 

[ক্ষ্যার্তিস্যন্ ভীশ়এক পপবতগাত্র হইতে অগ্নিশিখা 
বাঠিব ১ইতেছে । পাণ্ডাগণ এই অগ্নিকে মহাদেবের নেত্রাগ্রি 
বুল। 

চট্গ্রামে ৮ট্রেশ্ববী দেবী চন্দনাথদেবেব ভৈববী | 

০৫শাথেব প্রাকৃতিক দশা অতি খমদীয। লেখনীব 
সাহাযো উভাব যখাযপ বণনা প্রদান কবা মাধ ন। | পবমেশবের 
অপুবৰ স্থষ্টি নৈপুণা সন্দশনে হৃদঘ ভক্তিবসে আপ্লুত হয। 
ভাবতে বনু 'তীর্থক্ষে নে প্রাকুতিক শোভ। দশনে ভগবান্‌ 
যে সনননণ বিবাজিত আছেন ভাহা উপলব্ধ হইতে লাগিল ও 
5ত্সঙ্গে গাপন শাবীবিক আম বিদূবিত হইল | 

চন্দনা ভইতে আাদিনাথদেবকে দেখিতে যাইতে ভষ। 
এখান হইতে প্রথমে রেলযোগে চট্টগ্রাম ও তণপবে গীমার- 
যোগে নান! নদ নদী অতিরম করিয়া পবিশেষে বঙ্গোপসাগব- 
মধ্যে মহেশখালি নামক দ্বীপে উপস্থিত ৬ইলে মেনাক পরব্বতো- 
পবি ভগব।ন্‌ আদিনাণদেবের দর্শশলাভ হয। এই আদগগিন্াথ- 
দেণ স্বয়স্ত,নাথ-মহাদেবেব অষ্টমুস্তির অন্যতম অপমুক্তি। 





প্রশংসা পত্র হইতে উদ্ধত। 


৯ সংস্কত সাহিতো লব্ষপ্রতিষ্ঠ ও স্প্রসিদ্ধ শ্রীমন্তাগব-গ্রন্থ 
প্রণেতা শ্রীযুত খগেন্দ্রনাগ শাস্ত্রী মহোদয় এই গ্রন্থ পাঠ কৰবিয। 
বলিযাছেন,_- 

“জ্রীযুত বাবু ছুর্গাচবণ মুখোপাধ্যায লিখিত “চতুরধধাম ও 
সপ্ততীর্ঘশ নামক প্পস্তিকাপাঠে বিশেষ তপ্ত হইলাম । ইহাতে 
তাহাব নিজেব তীর্থপধ্যটন বৃত্তান্ত বিবুন হইযানছ । প্রকুত 
তীর্থপর্সাটন মানসে যাত্রা কবিলে এই পুস্তিকাখানি একটা 
অপুর্ব সম্বল বলি! আমাব মনে হইল, ইহাতে পুবাণ ও 
সংভিতাদিতে উক্ত দেব দেবীব স্থান, তীর্থমাভান্মা, যাতাযাতের 
স্থগম পন্থা বর্ণনে যারিদেব পক্ষে লেখক বিশেষ সুবিধা 
কবিযাছেন। ইচাব ভাষা মতি প্রাঞ্জল এবং পর্যাটন প্রণালী 
এতই স্ুস্পন্ট বর্ণিত হইযাছে যে, পাঠে ইচ্ছ। উত্তবো শ্তব 
পবিবদ্ধিত হইয়া হৃদযে তীর্থপর্যযটনেব ইচ্ছা প্ুমশঃ বলবতী হইয়। 
আসে। লেখক একজন বিচক্ষণ হিন্দ, পুস্তকে সাধারণ 
তীর্থস্থান ও দেবদেবীৰ নাম উল্লেখ করা বাতাত পুরাণাদ্দিব 
প্রমাণ বাক্য উদ্ধত কবিযা বিশেষ বিশেষ তীর্থাদিব উল্লেখ 
গাকায তীর্থসেদী আম্োব পক্ষে লেখক বিশেষ উপকাব 
কবিযাছেন। আবদ্ধ, অনুসন্ধান এবং পাণ্ডিতাপুর্ণ পুস্তিকা পাঠে 
আমি লেখককে ধন্যবাদ সহ প্রশংসা! প্রদান করি । 


